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“ইরাণের আশ্মানে দোস্ত, দিম দুনিয়ার তুমিই চাদ; 
গজলের গান শুনে যার দিল্‌ দরিয়ার টুটুলো বীধ 
থিরাজের গুল্বাগিচায় ফুল-পরীদের ছুটলো ঘুম, 
বিলালো বুদ্বুলিরা লাল অধরে মধুর চুম্‌!” 








মর স্বান পণ করি |? 
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আজ থেকে ছ'খো বছর আগে চ'লে যেতে হবে। 
চতুর্দশ শতাবী শুরু হয়েছে সবে। পারশ্তের শৌভন শহর শিরাজ। এইখানে জন্মেছিলেন পৃথিবীর 
আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। খাজা শামস্ন্দীন মুহম্মদ হাফিজ। 
স্থান্ত পরিবারের ছেলে। উচ্চ, শিক্ষিত। ব্বহারশাস্ৰে অসাধারণ ব্যুংপত্তি। কাঁধ্া-লক্মীর ললিত 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এই ভীবাধুল মানুষটি বাণীর আরাধনীয় জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন। বৈষয়িক উদ্নতি, সম্মান, 
পদমর্ধাদা, এর কোনটাই তাকে আকষ্ট করতে পারে নি। . 
যৌবনে ধন্ধুব্গের সংসর্গে আমোদ-প্রমোদে গা ভাঙিয়ে, উচ্ছ্খণ জীবন যাপন করেছিপেন। কিন্ত 
পরবর্তী জীবনে তীর অতি অদ্ছুত পরিবর্তন আসে। সমস্ত বিলাস-বৈভব নিঃখেষে ত্যাগ কবে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য 
বরণ করেছিলেন । মন্ন্যাসীর সংযত জীবন অবলম্বনে তিনি সম্পূর্ণরূপে ধর্মসাদনায় রত হয়েছিলেন । 
“আকাশ করেছে যাযাবর মোরে ; 
ননাদিকে দেগি টানে হাত ধ'রে 
অহরহ আমাদের ! 
ঘর বাঁধা কেন হ'ল নাবে তাই, 
তোমার সে কথ অবিদিত নাই 
'ওগে! গ্রির আমাদের।” 
আপন এ্রতিভা সন্ঘদ্ধে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন এব" সেই গবে কোনও দিনই বাঙ্বরব|রে 
অনুগ্রহপ্রার্ধী হন নি। উদ্ারচেত| কবি সমাজের বাধাধরা নিয়মের মধ্যে শিগ্গেকে আবদ্ধ বাধতে পারেন নি। 
তার স্বপ্ন পরিচিত বন্ধু যারা, তার! মনে করতেন ধগমত সম্পর্কে কবি একটু শিথিলমনা। কিন্তু, ধার! তার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে মেখবার স্থযোগ পেয়েছিলেন তাদের মতে কবি ছিলেন একজন ধর্নোন্মার্দ, ভাবগ্রধণ) ভগবংভক্ত মান্য । 
ধর্মোন্সাদ যে সত্যই ছিশেন তিনি সে-পরিচন্ব ভার রচনার মদোই পাওয়া যায় : 
“সারানিশি লখিও নন আমার 
বিরহে তোমার নি্রাছারা, 
চেয়ে আছি তাই আকাশের পানে 
তোমারে হেরিভে পাগণপাণা ! 
শুনিয়াছি তুমি প্রসন্ন হ'লে 
দেখা দাও এসে ভক্তে নাকি ? 
ধুমঘোরে ছুটে আধিপুটে ভাই 
স্বপন-মদির তোমার আখি! 





॥ ছয়। 
এই ধর্মোক্সাদ মানুষটির ধর্ম সম্বন্ধে কিন্ত কোনও গৌঁড়ামি ছিল না। তিনি যে-নীতি ও যে-পদ্ধতি 


মেনে চদতেন, পৃথিবীর সবল দেশের সকল যুগের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ছিল তার অখণ্ড যোগ । তিনি 
বিশ্বাস করতেন-- 
“সকল কথাই তাহার জানা, 
পথঘাটেরও নাই তো মানা!” 
প্রধানতঃ তিনি 'ছিলেন স্থফী সম্প্রদায়েরই সাধক | এই স্থফীদের সঙ্গে ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
কতকটা সাদৃশ্ত আছে। এঁরা ভগবানের ভকত-প্রেমিক, ধর্মের নিগৃঢ় রহশ্য-জ্ঞাতা মরমী সাধক সম্প্রদায়__ কখনও 
ভগবানের সঙ্গে এদের সখয ভাব, কখনও তিনি প্রেমাম্পদ, আবার কখনও বা গ্রণয়িনী ! দাস ও প্রভু ভাবে ভক্তির 
সঙ্গে সেবার সম্মেলনও কখনও কখনও দেখা যাঁয়। যেমন এক জায়গায় বলেছেন ; 
“তুমি যে রাজার রাজা, তুমি প্রিয়তম 
রহ মোর প্রেমলোকে ঞ্রবতারা সম!” 
আবার অন্তর বলেছেন : 
“ঘোমটা খোলো, ঘোমটা খোলো 
আমার দিকে মুখটি তোলো 
আর কতকাল চলবে বলো, 
লুকিয়ে তোমার থাকা ?” 
আর এক স্থানে: 
“আসিয়।ছি ছুয়ারে তোমার 
সেবকের ল'য়ে অধিকার 
হে প্রতৃ, করুণ! তব যাচি 
চরণের দাস হয়ে আছি 
স্মুখপানে ফিরে তুমি চাও 1” 
প্রাত্যহিক জীবনে কোরানের গভীয় অর্থ সম্যক উপলদ্ধি না-ক'রে ক্বলমীত্র অনুশাসন মেনে চলাটাকে 
তিনি ধর্ম ব'লে মনে করতেন না। এক জায়গায় বঙ্গেছেন : 
“হাফিজ! চালাও স্থুরা। ভগ্তামি ছেড়ে দাও! 
পানশালে সুখে রবে মন, 
কিন্ত, দোহাই তব, যৃঢ় নির্বোধ সম 
... কোরানেরে কোরো না গ্রহণ !, 
মশজেদ, মন্দির, গির্জা! এর সবগুলোই তার প্রেমের এঁকা-দৃষ্টিতে সমান হয়ে গিয়েছিল। 
পারথের পণ্ডিত দৌলংশ| তীর সম্বন্ধে বলেছেন-- তিনি ছিলেন জানীর রাজা। সকল বিষ্ভার সারাংশ 
সর্বদা ছিল তার মুখে। তিনি ছিলেন সে-যুগের এক পরুম বিম্ময়! তার সাধনা ছিল রহস্ত-গৃঢ়; সেই 
অজানাকে জানবার-_সেই অনাদ্দিকালের নাদেখা-_ সেই চির যুগের অপ্রত্ক্ষকে প্রত্যক্ষ করবার একটা তীত্র ব্যাকুল 
আকাঙ্ষা ডাকে পাগল ক'রে তুলেছিল। 
হাফিজের রচনার মধো ছুর্বোধ্য কিছু নেই । সরল তীর উপদেশ-বাকা, কিন্ত তার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান 
ও তত্বজ্ঞান অুরাগের সঙ্গে বিচারের চেষ্টা করলে মনে হবে এর মধ্যে যে গভীর অর্থ আছে তার বুঝি অস্ত মেলে না! 


॥ সাত ॥ 


কেবলমাত্র “কবি' বললে হাফিক্ধের প্রকৃত পরিচয় দেওয়! হয় না। তিনি ছিলেন উচ্চপ্রশংসিত কবিগপের মধোও 
উচ্চন্তরের শিশ্পী-তিনি ছিলেন মাধক! তিনি ছিলেন অদ্ধিতীয় পন্ডিত। কোরান সমন্ধে তীর ন্তায় অডিজ 
সে-দময় আর কেউ ছিলেন না। 

“তোমার মুখের অনিন্দা শোভা 

কোরানের বাণী এনেছে বয়ে। 
তব লাবণ্য জগতে ধন্য 
এ এই কথা শুধু যেতেছে ক'য়ে।” | 
ধর্মের বহিমূর্ধী ও অন্তমুর্থী সর্ববিধ তত্ব এবং দর্শন শাস্মে জানের গভীরতার পরিমাপ হয় না তার । ধর্মের 

প্রতি প্রবল পিপাসার জন্যই তিনি পাখিব নুখ-সৌভাগোর আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। তিনি 
সবাইকেই ডেকে বলেছেন-_ 

“বলেন ডেকে, শোন বে সাকী, 

সংসারে তোর আর কি বাকি? 

বাধন ছি'ড়ে আয় ন! ছেড়ে বাসা । 
কাজ কিরে তোর আস্বাবে নই, 
সম্পদে স্থখ হয় না তে! কই? 
চল রে যেথা প্রেমের আছে আশ! ।” 
কোনও প্রকারে সামান্য ভাবে নিজের জীবন ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তিনি অনায়াসে তা অর্জন 

করতেন। দরবেশ ও সরিফদের গ্রতি ছিল তার গভীর প্রীতি । নবাব, নাজিম, উজীর, নাঁজীর, সবার সঙ্গেই তিনি 
সমান ভাবে মেলামেশা করতেন। তার কাছে ছোট বড়র কোনও প্রভেদ ছিল না। নিজকে অসামান্ত জানী ও 
প্রতিভাধর হ'য়েও তিনি ছোটদের সঙ্গে অবাধে মিশতেন। স্থযোগা তরুণ সঙ্গীদের তিনি কখনো অবহেলা করতেন না । 
মকল রকম মানুষের সঙ্গলাভেই এই মহাপুরুষ আনন্দ লাভ করতেন এবং সকল শ্রেণীর মান্ুষেরাও তার সঙ্গ- 
লাভে গ্রীত ও পরিতৃপ্ত হ'ত। শোন! যায় প্রতি রাত্রে তিনি একটি ক'রে নৃতন গঞ্জল রচনা ক'রে গাইতেন। 


“তব সহবাসে হয়তো বূপমী 
একটি রজনী যাঁপিয়! পাবো! 
চির জীবনের বির্হ-যাতনা! 
নিশি নিশি তারই বেদন! গা"বো।” 


. * গজল ছাড়! অন্ত কোনও ছন্দবন্ধে কবিতা রচনার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম জীবনে 
কিছু 'রোবাই, রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু কবিখ্যাতি এনে দিয়েছিল হাফিজকে তার এই অনবগ্য গঞ্জলই। 

ফার্দৌশীর কাব্যে ভাষার ধশ্বর্য এবং সাদীর কাব্যের নৈতিক সম্পদ পারগ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গৌরব 
সন্দেহ নেই, কিন্ত, দিওয়ান-ই-হাফিজ এ-সবের অনেক উচ্চে। কারণ, এর মধ্যে যে মহান অধ্যাত্ম জান 
ও প্রেমের নিগৃঢ় রদবোধের পরিচয় পাওয়! যায় তা. এক অতীন্ট্রিয় তত্বোপলন্ির বিষয়। অণচ, আম্র্য 
এই যে, এর মধ্যে আমরা পারশ্তের অধিবামীদের ব্যক্তিগত জীবনের ছবি, তার অতীত ও বর্তমানের 
চি্রও দেখতে পাই। দেখতে পাই তাদের মনের গতি, তাদের চিন্তার ধার! সেদিন কোন্‌ পথে চলেছিল। 
তাদের তংকালীন কর্মগ্রেরণারও কতকটা পরিচয় পাই। 


॥ আট ॥ 


ঘি লাম তা নিলে একটা বৈ পিট হে উঠেছে খা বম তিনি, ছিলেন 
প্রকৃতির প্রেমিক, সৌন্দর্যের পৃজারী। 
.. পফিরে পায় ফুলবন পুনঃ তার টা 
| পুষ্পকানন ওঠে হেসে! 
গোলাপের খুশী ফের বুল্বুল্‌ কের 
সংগীত স্থরে আসে তেসে। 
নব তৃণে প্রান্তর সাজে পুনঃ সুন্দর-. ৪ 
মলয় সেথায় যদি যাও, 
দেবদারু-গৌরবে, গোলাপের মৌরভে 
হ্বদয়ের মিনতি শোনা ৪।% 
কাব্যকলার সুম্ম নৈপুণ্যকে কোথাও নগ্রভাবে প্রকাশ না| ক'রে কলা-সম্মত উপায়ে আবৃত রাখাই 
ছিল হাফিজের রচনার বিশেষ শৈলী। এইখানেই তার কলা-কৌশল-গ্রয়োগের সব চেয়ে বড় দক্ষত] প্রকাশ 
পেয়েছে । অবপ্ত্নের অন্তরাল থেকে যেন কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন তার কাব্য-হুন্দরী। তার কাব্যের যেগুলি 
ক্রটি তার মধ্যেও কবির নিজের বিশেষত্ব আছে, কারণ সে-ক্রটি আর কারুর রচনায় পাওয়! যায় না। 
“তোমারই তুলন! তুমি এ মহীমণ্ডলে ! অধিকা'শ ক্ষেত্রে বূপকের সাহাযোই কবি তার বক্তব্যকে পরিস্ফুট 
ক'রে তুলেছেন! 
উন্মাদ ও প্রতিভাবানদের মধ্যে প্রভেদ অতি সুস্্, তাই প্রতিভাবানেরা অনেকেই “পাগল: ব'লে 
অভিহিত হ'ন। হাফিজের মধ্যে এই প্রতিভা এত বেশি মাত্রায় ছিল যে বু লোকে তাকে পাগল ব'লেই 
মনে করতো । 


“অতৃপ্ত এ চিত্ত যে গো মত্ত উচাটন, 
গ্রাণপ্রিয়। হের তৃষাতুরা । 
নাও বন্ধু পান ক'বো স্থরা।” 
এই ধর্োনসাদ সর্বত্যাগী সাধুর কবিতা ভাবের দিক দিয়ে যতটা এশ্বর্শশালী, ততটা কল্পনার 
দিক থেকেও শক্তিশালী। কবিতাগুলি প্রশান্ত গম্ভীর অথচ উদ্দাম ও চুল! অকপট ভক্তি ও নিবিড় 
অন্থরাগে প্রত্যেকটি বন্দনা-গীত স্থরঞ্জিত, তাই অনন্থকরণীয়। কবি বলেছেন-_ 
“যদি জীবনের সব কিছু যায় 
তবুড়ুবে রবে তব ভীবনায় 
মন প্রাণ আমাদের ।” 


পারপ্তের তদানীন্তন নৈতিক অধঃপতনের কথ৷ কবি তার রচনার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। মানুষের 

বৃখা গর্ব ও অহংকারের কথাও বলতে ভোলেন নি। পাপের প্রবল আকর্ণণের কথা, অর্টার অপার মহিমা 
কথা, যৌবনের উচ্ছৃুগিত আনন্দের কথা, এঁহিক কুখ-সন্তোগের,জন্ত মাহুষের ছুনিবার লালসার পাশে বিশ্বের 
সেবা ও কল্যাণসাধনের কথা ও পরমত সহিষ্ণুতা এবং বিবেকের স্বাধীনতার কথাও তিনি বলেছেন। বিবেকের 
স্বাধীনতা কেবলমাত্র তাদেরই থাকা সম্ভব ধাদের চিত্ত সকল প্রকার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হটুফিজ 
ছিলেন নেই মুক্ত-পুরুষ, ভগবং প্রেমে একনিষ্ট অন্রাগই ছিল তীর জীবনের চরম আনন্দ। ছন্দে স্থরে ও 


ব্যগ্রনার অভিনবন্ধে পারশ্ত-সাহিতো হাফিজের আর জুড়ি মেলে না। কবির ভাবের উন্মাদনা এবং রচনার 
স্থমধুর লালিত্য ধানিক ও অধামিক উভয়কেই মুগ্ধ করে। তরুণেরা হাফিজের রচনা প'ড়ে মনে করেন জীবনটাকে 
লঘু চপল আনন্দের মধ্যে স্যৃত্তি ক'রে কাটিয়ে দিতেই তিনি বলেছেন। আর, সাধুর! মনে করেন, তার মতো! একজন 
ভগবন্তক্ত প্রেমিকের মুখ দিয়ে এই যে অন্থপম শুবগান উৎসারিত হয়েছে, এ কেবল পরম করুণাময় ঈশ্বরের অপার 
দয়াতেই। তারা অনেকেই উপাসনার সময় কবির এই অধ্যাত্ম রহস্তমূলক বন্দনা-গীতি ভক্তিভরে আবৃত্তি করেন। 

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান উচ্চশ্রেণীর পাঠকের! হাফিজের 'দিওয়ান' পড়ে অপরিমেয় আনন্দ পা*ন। ঘ্চনার 
অনুপম লালিত্য ও সৌন্দর্য তদের মুগ্ধ ক'রে দেয়। তীর! পারশ্ত-কবির এই নীতাঞ্ছলি থেকে কর্মে প্রেরণা 
পান এবং জীবন-উপভোগে উৎসাহ বোধ করেন। গজলগুপির অনাড়ম্বর সৌন্দর্য আর সহজ সরল অর্থ 
সকলেরই হৃদয় আরুই করে। কারণ, এ কবিতা “প্রিঘরে দেবতা করে দেবতারে প্রিয়।” কবির অন্তরের 
একান্ত স্বপ্ন ও কল্পনার এমন স্বাভাবিক সুন্দর রূপায়ন, এমন অকৃত্রিম ও অনায়াস প্রয়াসে ভক্তের ভাব- 
প্রকাশ দেখে আশ্চর্ব লাগে। মনে হয় যে এমন স্থন্দর ক'রে বলবার, এমন ব্যঞ্চনার মোহন শক্তি বোধ 
করি দৈবান্ গ্রহ ভিন্ন সম্ভব নয়। তাই. হাফিজকে তারা একজন ঈশ্বর-জানিত পুরুষ বা সিন্ধ সাধক বলেই 
মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ স্দ্ধেও আমরা অনেককে ঠিক এই কথাই বলতে শুনেছি। 

চার্স স্টার্ট লিখেছেন শিরাজের অধিবাসীরা তীঁকে মহাপুরুষ জেনে ভক্তি করতো। হাফিঞ্জের 
রচনাবলীকে তার! পুণা-গ্রস্থ কোরানের পরই শ্রদ্ধেয় ও পবিত্র ব'লে মনে করতো । অনেক সময় সংসারের নানা 
ব্যাপারে স্গট উপস্থিত হ'লে সমস্যা সমাধানের জন্য কেবলমাত্র জনসাধারণই নয়, জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তিরাও 
হাফিজের গ্রন্থের সাহাযা গ্রহণ করতেন। 

সমগ্র পারশ্ঠের মধ্যে সে সময় তিনি ছিলেন কলের চেগ্সে প্রতিভাবান জ্ঞানী ও গুণী, অথচ তিনিই ছিলেন 
সকলের চেয়ে নিরহস্কার ও বিনয়ী মানুষ৷ তার মধ্যে শ্লাঘা যেটুকু ছিল সে হ'ল একটি নির্মল নিষ্পাপ হৃদয়ের পুণা- 
গরিমা যা প্রতিদ্বন্দী কবিদের খ্যাতি ও প্রতিপন্তি প্রসারিত হ'তে দেখে অন্যান্য কবিদের ন্যায় কখনো বিচলিত হ'ত না। 

হাফিজের কবিতাগুলির আঙ্রিক অর্থই ধরা হবে? না, স্ুফীধর্জের অন্ুভাব অনুসরণে এর ব্যাখ্যা 
করা হবে? এইটেই ছিল হাফিজের গঙ্গলগুলি সম্বন্ধে একটি বড় প্রশ্ন। সার উইলিয়ম জোন্দের মতে 
কোনও শেষ উত্তর দেওয়া চলে না। কারণ, একাধিক ধর্মপ্রাণ স্থৃফী সাধক বলেন হাফিজের বহু রচনার 
মধ্যে স্থৃফীধর্মের কোনও রহস্তেরই অস্তিত্ব নেই! স্ৃতরাং সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ কঙ্গতে হবে। 
চার্লস স্টয়ার্টের মতে কিন্তু হাফিজের অতি অগ্ন-সংখ্যক কবিতাই আক্ষরিক অর্থে নেবার সুযোগ পাওয়া 
যাবে। কারণ, অধিকাংশ গজলই স্থফীধর্মের পরমানন্দে অভিষিক্ত রহস্য গুঢ় রচন!! 

যদি এহিক এখর্ব ভোগ ও ইন্দ্রিয়-স্থখের চরিতার্থতা হাফিজের অভিপ্রেত হ'ত তাহ'লে অনায়াসে 
তিনি সে-অভিলাষ পূর্ণ করতে পারতেন। কারণ, দেশ বিদেশের নবাব বাঁদশাহরা, এমন কি ভারতবর্ষেরও 
মোগল পাঠান স্ৃলতানেরা তাকে একাধিকবার আমগ্বণ ক'রে বু লোভনীয় সম্পদ অযাচিত ভাবেই 
দিতে চেয়েছিলেন তার রচনার সামান্য মর্ধাদাস্বরূপ, কিন্তু, হাফিজ তা গ্রহণ করেন নি। তিনি ত্দারিদ্র্যকে 
নিজের ভূষণ ক'রে নির্জনে ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকাই শ্রেষ্ঠ কাম্য ব'লে মনে করতেন। 

চাহ যদি দরশন তার 
. ভোলে! এই মায়ার সংসার 
ধ্যানলোকে করো! শুধু বান 
প্রেমে ভরে রাখো হৃদিপুর ! 


॥ দশ 


'ছাফিজ' কবির প্রকৃত নাম নয়। তার নাম খাজা শামহক্গীন দুহন্মদ। “হাফিজ তার নিজের নেওয়া 
ছচ্স নাম--১৫-8106 | হাফিজ” শবেয় ছুটি অর্থ। একটি হ'ল--কোরান সম্বন্ধে ধিনি বিশেষ অভিজ্ঞ, 
আর দ্বিতীয় অর্থ হ'ল-_“রক্গণাবেক্ষপকারী | ন্ুপ্রসিদ্ধ পারশ্টী কবি, 'জামী” হাফিজ সম্বন্ধে বলেছেন, কোন্‌ সে 
শ্রেষ্ঠ হ্থৃফী ণীরের শিশ্ক ছিলেন হাফিজ আমি তা জানি না, স্থতরাং জোর ক'রে বলতে পারবে। না তিনি 
কোন্‌ ধর্মসস্প্রদায়ের অন্ততুক্তি ছিলেন, কিন্ত, তাঁর কবিতাগুলি প'ড়ে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি ছিলেন 
স্ুফীদের মধ্যে পীর্বস্থানীয়। ইনি কবিকে এই ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন__ “চির অপ্রকাশের বাণী-মৃতি 
তুমি! তুমি এই নিখিল-রহম্যের রসাভিযিক্ত রসনা !” 

হাফিজের এই আশ্চর্য কবিবশক্তি লাভ সম্বন্ধে চিতীকর্ষক একটি গল্প প্রচলিত আছে । শিরা থেকে মাইল 
চারেক দুরে 'পীর-ই-সাবাজ' বা 'দবুজ পীর” ব'লে একটি জায়গা আছে । এ স্থানটি 'বাবাকুহী” নামে একটি পাহাড়ের 
উপর অবস্থিত। এ স্থানের একটা অলৌকিক গুণ এই যে এখানে এসে যে-যুবক পর পর চল্লিশ বাত্রি সমানে বিনিদ্র 
যাপন করতে পারবে সে অব্যর্থ একজন শ্রেষ্ঠ কবি হয়ে উঠবে । কবিষশঃপ্রার্থী হাফিজ এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হবার জন্য ব্রতী হ*লেন। তরুণ কবি কিন্তু এই সময় একটি স্থন্দরী যুবতীর রূপে আকুষ্ট হ'য়ে তার হৃদয় জয় করবার ও 
চেষ্টা করছিলেন। তরুণীর নাম ছিপ 'শাখীনাবাং ; বাংলায় অঙ্থবাদ করলে হবে 'মধুবল্পরী”! হাফিজ এই দোটানার 
মধ্ো বীর্ধবানের মতো যুদ্ধ করেছিলেন এবং উভয ক্ষেত্রেই জয়ী হয়েছিলেন । তিনি প্রতিদিন ব্বাত্রি প্রভাতের সঙ্গে 
সঙ্গে চলে আসতেন তীর প্রণধিনীর কুটীর সম্মুখে । মধ্যাহুকাল পর্যন্ত সেই কুটাব-সন্মুখে পদচাবণ। করতেন। দৃষ্টি 
নিবদ্ধ থাকতো বাতায়নের পথে। একবার যদি ক্ষণিকের জন্যও বাঞ্ছিতা প্রেষসীর হুন্দর মুখখানি চোখে পড়ে। 
তারপর হাফিক্গ কোনও সরাইয়ে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ ক'রে বিশ্রাম করতেন এবং বাত্রিব আবির্াবেব সঙ্গে সঙ্গে 
বাবাকুহী পর্বতের উপর সবুজ পীরের পীঠস্থানে গিয়ে বিনিদ্র রঙ্গনী যাপন করতেন। যেদিন তীর এই দুরূহ ব্রতের 
ঠিক চষ্লিশ রাত্রি পূর্ণ হবে দেদিন প্রভাতে অকন্মাৎ তার এক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের উদয হ'ল। তাঁর সেই 
একাস্ত বাঞ্ছিতা প্রিয়তম! সেদিন বাতায়নে এ"স হাসি মুখে হাফিজের দিকে চেয়ে দেখলেন। আখিতে তার বিছ্যুৎ 
কটাক্ষ] হাফিজকে তিনি ভিতরে আসবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। হাফিজ তার কাছে যাবামাত্র সে কি সাদর 
অভার্থনা! একেবারে উল্লসিত হৃদয়ের আনন্দধিহ্বল আত্ম-নিবেদন। বাঞ্ছিত মিলনের তীব্র হুখাতিশযো সারাদিন 
যে কোথা দিয়ে কেটে গেল গ্গণমুহূর্তের মতে! কিছুই তা বোঝা গেল না। নুর্ধ আজ কখন অন্ত গেল, কোন্‌ 
স্বপ্রলোকের মায়া-রঙিন পর্দার অন্তরালে, ছু'জনের কেউ তা জানতেই পারলে না। রাত্রি নেমে এল। কৃষ্ণপক্ষের 
গভীর ঘন কালো রাত। রূপসী তরুণী শাধীনাবাং হয়তো! প্রেমবিহ্বল হাফিজকে সারানিশিই তার গোলাপ ফুলের 
মতো কোমল বুকের মধ্যে, তার মৃণাল বাহু-বল্পরীর পেলব বন্ধনে বেঁধে রেখে দিত, কিন্তু হঠাৎ হাফিজের স্মরণ হ'ল 
তার ব্রতের আজ শেষ রাত্রি! চল্লিশ রজনী আজ পূর্ণ হবে। প্রণয়িনীর প্রগাঢ় আঙ্লেফ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে 
নিয়ে হাফিজ ছুটলেন বাবাকুহী পর্বতের দিকে সেই সবুক্জ পীরের আস্তানায়। হাফিজ সেখানে পৌছে লারারাত্রি জেগে 
বসে রইলেন। ভোরের বাতাসের ছোয়া লেগে পুবের আকাশ আরক্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন হাফিজের 
সামনে এসে বৃদ্ধ সবুজ গীর। ইনিই সেই ধিত্ীর, হাফিজ তাঁর কবিতায় বহুবার এর নাম উল্লেখ করেছেন । থিজীর 
তাকে সাদর অভিবাদন ও শুভ ইচ্ছা জানিয়ে, ভার হাতে দিলেন তুলে কাব্যলোকের এক পাত্র অমতবারি। 

হাফিজের প্রথম কবিতা সন্বদ্ষেও একটি কাহিনী প্রচলিত ,আছে। একদিন প্রভাতে হাফিজের খুন্লতাত 
স্থফীধর্মের উপর একটি কবিতা রচন! করছিলেন। হাফিজ এসে সেখানে দাড়ালেন। খুড়ো তখন সবে প্রথম লাইনটি 
লিখে দ্বিতীয়টির কথা ভাবছিলেন। হাফিজ কিন্ত তার মধ্যেই দ্বিতীয় লাইনটি মনে মনে তৈরী ক'রে ফেলেছিলেন। 
বড ইচ্ছে হচ্ছিল সেটি লিখে দেবার, কিন্তু খুড়োর ভয়ে চুপ করেছিলেন । ইড়িমধ্ে কি একটা জরুরী কাজে খুড়োকে 


॥ এগাদো ॥ 


একবার উঠে বাইরে যেতে হ'ল । হাফিজ আর লোড সন্বরণ করতে পারলেন না। সেই ফাকে খুড়োর কবিতার 
দ্বিতীয় লাইনটি লিখে দিয়ে পালিয়ে গেলেন । খুড়ো ফিরে এসে দেখে অবাক হয়ে গেলেন! এযে চমৎকার রচনা। 
বুঝতে পারলেন, এ হাফিজের কাজ! কারণ, একটু আগে সে-ই তো! এখানে এসেছিল । তিনি খুনী হ'য়ে হাফিজকে 
ডেকে পাঠালেন এবং কবিতাটি সম্পূর্ণ লিখে দেবার জন্ত অন্গুরৌধ করলেন । হাফিজ যখন সে-লেখা শেষ করলেন, 
খুড়ো সে লেখ! প'ড়ে আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, “তোর লেখার জোরে তুই ছুনিয়৷ জয় করবি শীমস্থদ্দীন।" 

খুড়োর এ ভবিত্বদ্ধাণী হাফিজ তাব উত্তর জীবনে বণে বর্ণে সত্যে পরিণত করেছিলেন । 

হাফিজ যে বিবাহিত ছিলেন এক তার সন্তানাদিও ছিল এ-খবর পাই আমরা তার রচনা থেকেই। একটি 
গজলে দেখা যায় তার স্ত্রী কিছুদিনেব জন্য অন্থত্র গিয়েছিলেন ব'লে কবি বিরহ-ব্যথায় আক্ষেপ করছেন। আর একটি 
গজলে পাওয়া যায স্ত্রী বিয়োগের শোকে তার অতি মর্মন্তদ বিলাপ। সন্তানদের মৃত্যুব জন্যও তিনি শোক প্রকাশ 
করেছেন তাব ছ'একটি বচনার মধ্যে । 

হাকিজেব ভারতে আসার গল্পে কবির চরিত্রের স্ন্দব একটি ছবি পাওয়া য|য়। দাক্ষিণাত্যের নবাব সুলতান 
মামুদখাহ বাংমনি নাকি আবব ও পারশ্ট ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তার সাহিত্যান্গরাগ ও ছিল প্রবল। 
প্রতিভাবান লেখকদের তিনি ছিলেন বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ৷ আরব ও পাণশ্তে4 কোনও কবি তার দরখারে এসে কবিতা 
প'ডে শোনালে তিনি তাদের প্রত্যেককে সহত্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্বার দিতেন, এবং, তারা দেশে ফিবে যাবার সময় তাদের 
সঙ্গে গ্রচুব ধন রও উপহার দিতেন। হাফিজের ইচ্ছা হযেছিল এই সমঝদ।র স্থস্তানকে নিজের একটি রচনা শুনিয়ে 
যাবার। কিন্ত তিনি তখন সর্বত্যাগী নিঃস্ব। হুদূব পারশ্ত থেকে হিশুস্থানে আসবার তার সঙ্গতি ছিপ ন|। 
লোকমুখে এখবর কানে এসে পৌছতেই স্থলতানের স্থযোগ্য উজীর তীর কাছে পাখেয়স্বরূপ যথে্ অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে 
সদম্মানে আহ্বান করলেন স্থলতানেগ দরবাবে পণধূলি দেবার জগ্ত । হাফিজ সানন্দে সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। 
পাখেয়ন্বরূপ প্রাপ্ত প্রচু অর্থের কিয়দ'শ তিনি তাব সমস্ত উত্তমর্ণদের খণ পরিশোধে থ্যয় করলেন। কিয়দংশ 
তিনি ভম্ীর পুত্র কন্তাদের দান কবলেন এব" অবশিষ্ট অ*শ নিজের বায় নির্বাহের জন্য সঙ্গে নিয়ে ভারতাভিমুখে 
যাত্রা করলেন। লাহোরে পৌছে তাব এক পরিচিত বন্ধুব সঙ্গে দেখা হ'ল। দন্সযরা তার সর্বস্ব অপহবণ করায় 
তিনি এই বিদেনে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পডেছিলেন | হাফিজ একথা শোনবামাত্র তীর নিজের সমস্ত অর্থ নিঃশেষে 
বন্ধুকে দান ব'বে দিলেন। বন্ধু উপকৃত হলেন বটে এবং দেশেও চ'লে গেলেন, কিন্তু, হাফিজ আধ লাহোর থেকে 
দার্গিণাত্যে অগ্রসণ হ'তে পারলেন না। সৌভাগাক্রমে সেই সময় পারশ্থের দু'জন ধনী বণিক হিন্দুস্'্ন তাদের 
বেচ। কেনা শেষ ক'রে দেখে ফিরছিলেন | তার| হাবিজের পরিচয় পেয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সমপ্ত 
ব্যয়ভাগ বহন করতে বাজী হলেন, শুধু সেই তূবন্বিদিত কবির দুর্লভ সঙ্গলাভের লোভে । তাদের সঙ্গে কবি পারশ্ঠ 
উপনাগরের ছর্মুজ বন্দরে উপস্থিত হয়ে শুনলেন দাক্ষিণাত্যের সুলতানের প্রেরিত জাহাজ কবিকে হিন্দুস্থানে নিয়ে 
যাবার জন্য বহুদিন থেকে অপেক্ষা করছে । অগত্যা হাকিজ তখন সেই জাহাজে আবার দাক্ষিণাতোো যাবার জন্য 
গ্রশ্থত হলেন। কিন্ত তিনি জাহাজে ৪ঠবার পর জাহাজ ছাডবাব ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ভীষণ ঝড় উঠলে! এবং সেই 
ঝড়ের প্রবল বেগে জাহাজখানি সমুদ্রজলে তোলপাড হ'তে লাগলো! । হাফিজ সেই ব্যাপারে এমন ভড়কে 
গেলেন যে দাক্ষিণাত্য যাবার ইচ্ছা পরিত্যাগ ক'রে তিনি ঝড় থামবামাত্র জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে গেলেন এবং 
আর জাহাজে ফিরলেন না। তার এক বন্ধুর হাতে দাক্ষিণাত্যের স্থলতানের উজীর মীর ফছ্ছুল উল্লাকে কবিতায় 
একখানি পত্র লিখে পাঠালেন-_ 

ছুঃখের মাঝে মুহূর্ত বাস--বিশ্ব পেলেও কে বলো চায়? 
ধর্মের ছেঁড়া পোবাক কি দামী? বেচে দেয় জেনো, স্থবা যে পায়! 


॥ বারো ॥ 


অর্থের লোতে সমূত্র পাড়ি, ভেবেছে এ লোভী অনেক সোজা, 

সাগরের কাছে রর মাণিক তুচ্ছ কতো যে যায়নি বোঝা ! 

বর্ণ মুকুট সমরাট-শিরে সন্রম সনে জাগায় ভয়) 

মূল্য মানি সে রাজমূকুটের , জীবন তা৷ ব'লে তুচ্ছ নয় ! 
কবির এই ছন্দোবন্ধ পত্র পেয়ে উজীর মীর ফজুল্‌ উল্ল| সৃলতানকে সকল ঘটন! জানালেন। স্থলতান হাঁফিজের 
কাণ্ড গুনে খুশী হ'য়ে কবিকে তৎক্ষণাৎ এক সহশ্র বর্ণ মুদ্রা পাঠালেন এবং তিনি যে অনুগ্রহ ক'রে স্থলতানের 
নিমন্ত্রণ রাখতে হিন্দুস্থান পর্যন্ত এসে পৌছেছিলেন এজন্য তাকে সক্কৃতজ্জ ধন্যবাদ জানালেন । 

১৩৫৯ খুঃ অবে শা' সুজা পারশ্ঠের সিংহাসনের লোভে পিতাকে অন্ধ ক'রে দিয়ে রাজ্যের শীসন-ভার 
নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ইনি হাফিজের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। কবির জনপ্রিষতা সম্রাটের চেয়ে 
বেশি দেখে তীর পক্ষে এটা অসহা হয়ে উঠেছিল। হাফিজকে হেম্ব করবার উদ্দেশ্ত নিয়ে তিনি শিরাছের ধর্মগুরু 
উল্েমার কাছে তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে কবি সম্প্রতি এমন একটি কবিতা রচন! করেছেন যার মধ্যে 
পবিত্র ইস্লম ধর্মের প্রতি অবিখাসের ভাব স্থচিত হ্য়েছে। 

হাফিজের কাছে কবিগ ভক্তদ্দেণ মারফণং পূর্বাহেই খবর এল যে তার নামে শিরাজের প্রধান ধর্মগুরুর 
দরবারে এই অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে। হাফিজ পণ্ডিত হিণেন বটে, কিন্ত, পর্ডিতদের মতে নির্বোধ 
ছিলেন না। অত্যন্ত চতুর কবি তৎক্ষণাৎ সেই কবিতাটি মাথার উপ এমন ভাবে আরও ছু-লাইন রচনা 
ক'রে রাখলেন যাতে বোঝাবে যে ওই আপত্তিজনক অংখটুকু কবির বক্তব্য নয, একজন খুষ্টান্‌ অবিশ্বানীর 
উক্তি! এইভাবে তিনি সেবার ইবাণ রাজ্যে ধর্মবিবেধীর যে চরম শাস্তি গ্রাণদণ্ড তা থেকে আত্মবক্ষ। করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন। বরং এ" স্থৃজাই শেষে নির্দোষ ধাফিজেব বিরুদ্ধে খিরাঁজের ধর্মগুরুর কাছে মিথ্যা অভিযোগ 
আনার অপরাধে জনসাধারণের কাছে ধিককৃত হুলেন। গণমজ্যের দরবারে সেদিন সথল্তানেবও বেহাই ছিল না। 

১৩৫৯ খুঃ অবেই আবার বাংলার নবাব গিষাঙ্থদ্দীন পূরবী হাফিজকে বাংলাদেশে পদার্পণ করবার জন্য 
সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন | কিন্তু, হাফিজ সে-সময় এ নিমন্ত্রণ রঙ্গ! করতে অক্ষম ব'লে তাকে পত্র লিখেছিলেন। 

ধলার নবাব গিয়ান্দ্দীনের এই নিমন্ত্রণের ব/াপারটা হাফিজ তার একটি গজলে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত ক'রে 

গেছেন। তার কিষদংশ এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি-_ 

তিন্ুস্থানের তোত] পাখীরা নব 

আমার গানের শ্ধা পান করে 
জনে জনে মধুকণ্ঠ হ'য়ে উঠেছে দেখছি ! 

পারশ্থের এই মিঠাই তাই বাংলায় চলেছে আজ । 

কাব্যের স্বচ্ছন্দ পথে দেখ__ স্থান-কালের ব্যবধান ব'লে কিছু নেই! 

এই যে আমার রচনা_-য| এক বাত্রের একটি শিশু মাত্র, 

চলেছে সে আঙ্গ বংনরের পথ অতিক্রম ক'রে বাংলাদেশে ! 

অনেকগুলি গজল যা এতদিন অমর কবি হাফিজের বচনা ব'লে চ'লে আসছিল, কিছুদিন আগে মুরোপীয় 
প্রাচ্য বিগ্ঠার্ব পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে জানা গেছে যে সেগুপি হাফিজের নয়। সে রচনাগওলির লেখক হ'লেন 
কবি মোলেমান সাডেজী। ইনি হাফিজের সমসময়িক কবি হ'লেও, জীবিত ছিলেন মাত্র ১৩৭৭ খৃঃ অব পর্স্ত। 

দিথিজমী তৈমূরলঙ, ও বিশ্বস্তত কবি হাফিজ, এদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও একটি মুখরোচক গর 
প্রচলিত আছে। তৈমূর যখন ইরাক-ইরাণ জয় ক'রে এই ছুই প্রদেশেরই সম্ভাট হয়ে বসলেন, তখন ডেকে 


1 তেরো ॥ 


পাঠালেন তিনি একদিন এই বহধ্যাত কবি হাফিজকে তার দরবারে। হিংস্র ও নিষ্ঠুর নৃপতি ব'লে তৈমূরলঙের 
অখ্যাতি ছিল। হাফিজ পরওয়ানা পেয়ে সভয়ে তার সভায় এসে উপস্থিত হলেন। তৈমুর তখন হাফিজকে সম্বোধন 
ক'রে বললেন--“জানো কি, অমিতব্যয়ী কবি। যদিও আমার এই দিখ্িজধী অসি--এই শাণিত তরবারির কেবলমাত্র 
বারকয়েক আস্ফীলনের চকিত চমকেই আমি আমার প্রিয়তম জন্মস্থান এব হয়তো আমার শেষ বিদায়েন 
কবর-স্থানও--এই সামারখানদ ও বুখারা জয় করেছি এব" এর উন্নতির জন্ত সারা ছুনিয়ার তিনভাগই প্রায় 
অধিকার ক'রে পদানত রেখেছি কত সহম্াধিক সমৃদ্ধিশশলী জনপদ ও বড় বড প্রদেখেব অসখা রাজ্য 
আমি একে একে ধূলিমাং ক'রে দিয়েছি, আর তুমি কি না সামান্ত একজন কবি একজন তুচ্ছ সাধারণ মানুষ হা 
তোমার প্রিয়ার গালের তিলেব বদ আমাব এই বড সাধেব সামাধখান্দ ও বুখীবা হেলায় বিপিয়ে দিতে 
চেয়েছে! /” 

হাফিজ নতশিরে আহন্মি কুর্ণাশ জানিয়ে ব'ললে-_- হজর 1 আপরি জাহাপনা, আপনি হুলতা”, দিন 
দুনিয়ার মালিক! আপনি আমার কথ আশা কবি বুঝবেন। বুখার| সামারধান্দ বিশিয় দেওয়ার মতো 
সাব্যাতীত সব বিপুল দানের ফলেই বান্দা আজ আপনার রাজ্যে পথে ভিখারী হয়ে দাড়িয়েছে । নিদারুণ 
দৈম্যের শিষ্ত যে নিঃন্ব সে কি আপনাব ন্যাষ গণি শন্তিব যোগ্য / 

কবির মুখের এই জবস ও স্থচতুর উওপ পেয়ে তৈমূবশও এমন খুশী হয়ে উঠলেন যে হাফিকে শাস্তির 
পরিবতে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে ঠাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে পাঠালেন । আশস্বণ দিয় রাখলেন তাব সামীরখান্দে একবার 
আমবাণ জন্য । অন্যৌগ কবজলন, কেন এতরিন কধি তাব র|জখানীৰ উপ একটি স্থন্দপ স্থমিষ্ট কবিত! রচনা 
করেন নি? হাঞ্জ এই কবিতা চন1 কধবাধ প্রতিশ্রতি দিয়ে এব" সেহ অঙজেয় প্যা ডা বীরকে তার অসীম 
দয়ার জন্য ধগ্যবাদ জালিয়ে, বিদায় অভিবাদনান্তে চলে এলেন। খোনা যায় হা?ঃজেন সমসাময়িক কোনও 
একজন গ্রতিদ্বন্বা কবি হাফি”্ব প্রতি ঈনাপবাধণ হয়ে তৈমুর কাছে হাকিছের বিবদ্ধে বুখারা 
সামাবখান্দ বিলিষ বান এই মাবাম্নক অভিযোগ করেছিলেন । কিন্তু (ন হ'ল বিপবীত। হাধিজ উট 
তাব বাকচাতুষে দিখিদয়ীকেও জয় কবে এলেন। 

হাফি'জন মৃত্ুব যে তারিখ তন সমাধি স লগ্র শিল।খণ্ডের উপ উ২কীণ কর! আছে সেটা হ'ল ৭৯১ 
হিজরী অর্ধীৎ ই খাজী ১৩৮৮ খু অব । বিশেষজ্ঞরা অনেকে মন কবেন এ তারিখ ছুল দেওল হয়োছ। 
এ তারিখ ঠিক হ'তে পার না। কারণ দৌলৎণা লিখেছেন, তৈমূরলঙ শিরাজ জয় কবেন ১৩৯২ থুঃ অব এব" 
সেই বছাবই হাফিজকে তলব করে আনিয়ে বুখাগা সামাখখান্দ বিলিযষে দেবাব কৈফিম়ং দাবা কগেন। 
অখচ, সমাধি ফলক বলছে ১-৮৮ খু অন্বে মহাকবি হফিজ দেহত্যাগ কারছি'ণণ। অর্থাং উপরোক্ত 
ঘটনাণ চার বংসব আগেই কবি ইহলোক খেক বিদায় নিয়েছিলেন। এ সমঙ্সা আজও অমীমা*মিতই 
রয়েছ। র্‌ 

হাফিজের মৃত্যর পর তার মৃত দেহ কবরস্থ করা নিয়ে ভীষণ গোৌশযোগ উপস্থিত হয়েছিল। তার 
শেষের কয়েকটি রচনা! একেবারে সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী ও কৌরাণ বিদ্বেষী বিবেচিত হওয়াম শিরাঙ্জের তদানীস্তন 
ধর্মগুরু যে উলেম! তিনি কবির অন্ত্যেিক্রিয়ায় যোগ দিতে এব" সংকার উপলক্ষে ভাব শবদেহ সমাহিত 
করতে নিয়ে যাবার আগে যে শাগ্সোক্ত প্রার্থনা ও উপাসনা! বিহিত আছে, তানও অনুষ্ঠান কনতে অস্বীকাৰ 
করেন। এই ব্যাপার নিয়ে সারা শিরাজ শহরে একটা হুলস্থুল প'ডে যায়। অবশেষে স্থির হয়, একজন বালকের 
স্বারা হাফিজের রচনাবলীর যে কোনও একটি গঙ্গজল না দেখেই বার করা হোক, এব* সেই কবিতায় যা লেখা 
থাকবে সেই অন্সারে কাজ কর! হোক। 


॥ চৌদ | 


উল্লেমা এতে রাজী হলেন। বাঁলক চোখ বুজে হাফিজের যে রচনাটি বার করলে তাতে লেখা 
আছে দেখ! গেল-- | . 

ওগো কেউ হাফিজের শবাধার ছেড়ে যেয়ো নাক' দূরে । 

যদিও সে ছিল পাপী; তবু জেনো সে-ও, যাবে স্থর পুরে ॥ 

হৈ হৈ ক'রে শিরাজের যুব সম্প্রদায় ও হাফিজের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ কবির শবাধার গ্রচুর গন্ধ পুশ ও আতরমাধা 
রেশমী আবরণে সুসজ্জিত ক'রে সসম্মানে কাধে তুলে নিয়ে সমাধিক্ষেত্রের দিকে চললো। লক্ষ লক্ষ শিরাজের 
অধিবাসী অশ্রসজল চক্ষে তাদের প্রিয় কবির শবধাত্রার অনুসরণ করলে। ইরাণের আকাশ বাতাস ধ্বনিত 
হয়ে উঠরো-_ | 

এলাহি আল্লা! 

শিরাজ্জ থেকে মাত্র মাইল ছুই দুরে শহরের উত্তর পূর্ব কোণে ছিল ধনীদের এক সৌখীন সমাধি- 
ক্ষেত্র। এটির চার পাশে ছিল মনোরম এক পুষ্পোগ্যান এই কুস্থমিত তরুলতা৷ পরিবেষ্টিত কবরভূমির 
ঠিক মধ্যস্থলে একটি স্থচারু দেবদারু তরু-তলে কবির সমাধি রচিত হ'ল। 

হাফিজ বৈরাগ্যের সুরে একদিন গেয়েছিলেন-_ 

“একমুঠো মাটি শুধু যার 

শেষ-শধ্যা, বলো দেখি তার 
কিবা কাজ বৃথা গান গেয়ে? 

কার আশে থাকা শুন্তে চেয়ে!” 

কিন্ত কবির এ আক্ষেপের মধ্যে বোধ করি সত্যের চেয়ে তত্বই প্রাধান্ত লাভ করেছে । কবির ইচ্ছান্থসারেই 
শোনা যায় তার শ্বহন্ত-রোপিত দেবদার তরুমূলে এই শেষ-শয্যা বিছানো হয়েছিল। শুধু মাটি বটে, কিন্ত এই 
মনোহর পুশ্পোষ্ঠানের মধ্যে সুন্দর কারুকার্য খচিত গ্রাকার-পৰিবেষ্িত হাফিজের সমাধি একটি সুদৃশ্য মণ্ডপের 
মধ্যে অবস্থিত। দেশদেশাস্তরের লোক আমে কবির সমাধিতে, তাদের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জপি নিবেদন করতে । 
এস্থবানটির নাম হয়ে গেছে “হাফিজিয়া” ! 

১৪৫২ খুঃ অবে স্থলতান আবুল কাশিম বাবর যখন শিরাজ জয় করেন তখন তার প্রধান উজীর 
মৌলান! মুহম্মদ্‌ মুয়াম্মাই সাহেব হাফিজের কবরের উপর একটি সুদর্শন স্থৃতিত্তস্ত নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন । 
এর দীর্ঘকাল পরে হাঁফিজের রচনায় মুগ্ধ ভক্ত উকীল করিম খাঁ জান্দ, কবির সমাধির উপর একখানি 
স্কটিক শুভ্র স্বচ্ছ পাঁষাণ-ফলকে লাল নীল ও সবুজ রংয়ের মীনার কাজ-করা হরফে কবির একটি রচনা 
উতৎকীর্ণ করিয়ে এখানে স্থাপন করেন। এ ছাড়া, সমাধিক্ষেত্রের সেই বাগানটিকে তিনি আরও দৃশ্য 
সুন্দর ও বিস্তৃত ক'রে দিয়েছিলেন। হাফিজের অনুরাগী ভক্তগণ, প্রেমিকগণ, মোল্লা, দরবেশ, পীর, ফকির 
ও নানাদেশের তীর্থযাত্রীগণ বর্ষে বর্ষে এই মহান কবিতীর্থ সন্দর্শনে ও কবির সমাধিতে তীদের শ্রুদ্ধার্থ 
নিবেদন করতে আসেন। তীদ্দের বিশ্রাম ও আরামের জন্য জনাব করিম খ| সাহেব এখানে একটি সথদৃশ্ত 
কক্ষমুক্ত বাসোপযোগী হ্ুন্দর চবুতর! নির্মীণ ক'রে দিয়েছেন। এই সমাধিক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কবির 
লেই প্রিয় রুক্নি নদী এবং অতি নিকটেই আছে এর সেই প্রনিদ্ধ মুশালা মশজেদ। 
ূ হাফিজের জীবদ্দশায় কিন্তু “দিওয়ান' প্রকাশিত হয় নি। তীর মৃত্যুর পর কবির একজন একান্ত 
অনুরাগী ভক্ত-শিষ্য সৈম্বদ কাঁশিম-ই-আনওয়ার তার রচিত বতগুলি গজল সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, 
সমস্ত একত্র ক'রে “দিওয়ান-ই-খাজা-ই-হাফিজ" নামে গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গজলগুলির সংখ্যা 


॥ পনেরো ॥ 
৫৬৯টি । কালক্রমে “দিওয়ান-ই-খাজা-ই-হাফিজ” কেবলমাত্র 'দিওয়ান-ই-ইাফিজ' নামেই প্রচলিত হয়ে পড়ে। 
“দিওয়ান-ই-হাফিজ' গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় এক নম্বর গজল শুরু হবার ঠিক আগেই “মালিফ” হরফের ঈর্ধদেশে 
পুরুযোত্তম হজরত মহশ্মদের উক্ত কোরানের এই বাণী উদ্ধৃত করা আছে-_“ককুপাময় পরম দয়াল ভগবানের 
নামে”। সম্ভবতঃ ভগবানের উদ্দেশেই এই গীতাঞ্জলি উৎনর্গ করা হয়েছিল। এই বইখানি বেশ কিছুদিন 
পারশ্তে “দৈববাণী'র মর্যাদা লাভ করেছিল। যদিও আমাদের মতো! তারা কবির এ রচনাকে রক্ষার মুখ- 
নিঃ্থত', অপৌরুষেয়' অথবা 'ভ্রীভগবান উবাচ" ব'লে ধাপপ! দেন নি কাউকে, কিন্ত মনে প্রাণে একথা 
তীরা অকপটে বিশ্বাস করতেন যে কবির রচনা সমন্তই দৈবানুপ্রেরিত। তারা বলেন-_ 
আ-.শ বাণী শুনিয়ে হাফিজ ধুলার ধরণীকে ; 
শিরাজবাসীর শুভাগুভের হদিদ গেছে লিখে। 

মীর্জা মেহদী খী লিখে গেছেন. তৌরিস, অভিযানের পূর্বে দি্বিজয়ী নাদির শাহ. একদা 'দিওয়ান-ই- 
হাফিজ" দেখে তবে বেরিয়েছিলেন । আমরা যেমন পর্িকা দেখে দিনক্ষণ ভাল কি মন্দ জেনে তবে একটা 
শুভ কাজে হাত দিই, তেমনি পারশ্যে একদিন 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' সেই স্থান অধিকার করেছিল। 
“দিওয়ান-ই-হাফিজ' দেখার নিয়ম ছিল, না-ভেবেচিন্তে আন্দাজে বইখানির যে কোনও পৃষ্টা খুলে ফেলে 
ডান দিকের রচনার প্রথম সাতটি িপদী শ্লোক পর পর বাদ দিয়ে একেবারে অষ্টম ছিপদীতে দেখতে হনে 
কবি কি বলছেন। নাদির শাহ, তার অভিযানের পূর্বে 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' খুলে এই দ্বিপদীটি পেয়েছিলেন__ 

হাফিজ! তোমার মধুর কাব্য 

জয় করেছো! ইরাক ইরাণ 
এবার এগোও বোগ্দাদে ভাই, 

তাত্রিজে হোক জয় অভিযান ! 

এটি তাঁর কাছে খুবই শুভ ইঙ্গিত বলে মনে হয়েছিল। তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে জয়যাত্রায় বেরিয়ে 
পড়েছিলেন। তাঁর সে-অভিযান অভাবিত সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত হয়েছিল । 

“দিওয়ান” শবটির প্রক্কৃত রূপ হ'ল 'দ্টীবান'। এর তিনটি অর্থ। প্রথম-_- একটি সভাকঙ্ছ যেখানে 
অভিজাত সন্্ান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হন। যেমন 'দিওয়ান-ই-খাস+ 'দিওয়ান-ই-আম' ! দ্বিতীয়__ ভগবংস্বতি- 
বন্দনার সংকলন-গ্রস্থ। তৃতীয়__ যিনি অতিমাহ্ষ! অর্থাৎ, আশ্চর্য রকম কাজের লোক । রাজ সরকারে 
ধারা খুব বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কাজের লোক ব'লে জাহির হ'তেন, দরবার থেকে “দিওয়ান' উপাধি পেতেন। 
আদালতে ভদ্রলোকদের বৈষয়িক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টাকে বোধ করি তাই দিওয়ান-ই-মামলা বলা হয়। 
বাংলায় অবশ্য এই “দিওয়ান' শব 'দেওয়ান' হ'য়ে দাড়িয়েছে । 

 স্বতি-বন্দনার যে সংকলন-গ্রস্থকে দিওয়ান' বলা হয় তা সম্পূর্ণ হয় না,-যদি না সে-গ্রস্থে আলিফ 
বে, তে, ইত্যাদি বর্ণাচুক্রমিক স্তবকে বন্দনা! গানগুলি গ্রথিত হয়। “গজগ' বলতে পারণ্ঠের কাব্য শাঙ্গে 
নেই ছন্দের গীতি-কবিতাকে বোঝায় যার মধ্যে অষ্টাদশটির় বেশি দ্বিপদী কবিতা থাকবে না, এবং শেষ দ্িপদীর 
মধ্যে থাকবে কবির নিজের ভনিতা। হাফিজ অবশ সর্বক্ষেত্রে এ নিয়ম মেনে চলেন নি। নিয়মের বাধনে 
আত্মসমর্পণ করা ছিল এই অমিত প্রতিভাশালী কবির একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ। কোথাও তিনি দশটি দ্বিপদীতে, 
কোথাও বারোটি দ্বিপ্দীতে, কোথাও বা চৌদ্দটি ছিপদীতেই ভনিতা দিয়ে তীর গজল শেষ করেছেন। 
পারগ্-সাহিত্যে অভিজ্ঞ ধারা, তীরা বলেন হাফিজ জন্মাবার প্রায় হাজার বছর আগে থেকেই 
পারস্ত-সাহিত্যে গজল গান রচিত হয়ে আসছে। হাফিজ এই গঙ্জল গানের একান্ত অন্থ্বাগী ভকক ছিলেন। 


॥ বোলো । 


তিনি দেশের পূর্বাচার্পের পদাহ্বই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তার রচনার মধ্যে এমন একটা 
বিশ্ময়কর নিঙ্ন্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায় যা রসবেতা মাত্রকেই মুগ্ধ করে। মহাকবি শেখ সাদীর 
পূর্ব আমল পর্যন্ত, অর্থাৎ ১১৭? থৃঃ অন্ধের অব্যবহিত পূর্বেও দেখ! যায় পারশ্থের গজলে ভনিতা কবিতার 
বে কোনও স্থানে দেওয়া চলতো । কিন্তু শেখ সাদীর আমল থেকে এর স্থান হয় কেবলমাত্র সর্বশেষ 
দ্বিপদীতে। গজলের ছন্দে প্রেমের গীতি-কবিতা পারগ্ত-সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করেন মহাকবি শেখ 
সাদী । হাফিজ তার ছন্দান্ুবর্তী হ'লেও হাফিঞ্জের গজল ঠিক সাদীর অন্রূপ নয়। হানি গজলের এক 
অভিনব ও মধুরতর রূপ স্থট্টি ক'রে গেছেন। 

অভিজ্ঞর! বলেন, এটা সম্ভব হয়েছিল তার অপরিসীম ও প্রগাঢ় 'ভগবৎ প্রেমের জন্য। মানুষ 
ধখন গভীর আন্তরিকতার মঞ্গে তার সর্ব ইন্দ্রিয় সংযত ক'রে আপন চিন্তবৃতি নিরোধের দ্বারা মন, বুদ্ধি, 
চিন্তা ও অহভৃতিকে কোনও একটি বিশেষ বন্ত উপলঘ্ধির জন্য কেন্দ্রীভূত ক'রে তুলতে পারে তখন তার 
সম্যক সন্বোঘি লাভ হয়। সে তার সাধনায় পিদ্ধিলাভ করে। হাফিজ ছিলেন এমনিতর একজন ভগবন্তকত 
সিহ্ধ পুরুষ খিনি প্রেমের একান্তিক সাধনায় আপন ই্টলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ই জন্যই তিনি এমন 
ক'রে বলতে পেরেছিলেন__ 

আমার মর্স-মুকুরে হে প্রিয় যা-কিছু দেখিতে যাই, 
তব অপরপ সুন্দর রূপ নেহারিতে শুধু পাই! 

হাফিজ তার ধর্মরহন্তয প্রকাশের বাহন স্বরূপ যে সব রূপকের সাহাধা নিয়েছেন সেগুলির কিছু কিছু পরিচয় 
জানা থাকলে কবির এ কাব্য সংগীতের মর্মকথা অনুধাবন করা মহজপাধা হতে.পারে। 'সাকী" অর্থে স্বাপরিবেশন- 
কারিণী নারী অথবা ম্থরাপরিবেশক বালক বোঝায় | হাফিজের সাকী হলেন সেই সব সতীর্ঘ ধার! পাপীতাগী 
সকলকেই ভাগবত প্রেমন্থধ। নিবিচারে বিতরণ করেন, এবং যাঁদের সঙ্গলাভের জন্য ভগবদ্তুক্তেরা সর্বদা ব্যাকুল। 
সরা, অর্থে, ঈশ্বর-প্রীতি, ভগবানের প্রতি অকপট প্রেম ভক্তি ও ভালবাসা । এই ভাবে হাফিজ যেখানে স্থরা- 
বিক্রেতাদের কথা উল্লেখ করেছেন মেখানে তিনি পীর ফকীর ও দরুবেশদের কথাই বলেছেন বুঝতে হবে। “তামসী 
রাত্রি' অর্থে তিনি পৃথিবীর মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্থদ্ধেই বলতে চেয়েছেন। “মুরীদ কথাটা! তিনি ধর্মের 
পথশ্রদর্শক গুরুর উদ্দেশে ব্যবহার করেছেন। 'মুশাল্লা' বলতে যে সব সময় ঠিক মশজেদ্ই বোঝায় তা! নয়, 
অনেক সময় যেকোনও স্থানই বোঝাতে পারে যেখানে মান্য ঈশ্বরোপামনা করে। হাফিজের প্রিয়, প্রত, প্রাণের, 
গ্রণগ্জিনী সবই নেই পরম বধুয়া পরমেশ্বর । ভগবত প্রেমই তার স্থরা, পানশাল! বলতে সেই সব সংসারত্যাগী সাধু 
পীর ও দরবেশগণের আন্তানার কথাই বলতে চেয়েছেন যেখানে গিয়ে ভক্তের আর ফিরতে ইচ্ছা হয় না, যে স্থানের 
্বারগ্রান্তের ধূলকণা ও পবিত্র বলে মনে হয়; সাধ যায় সেইখানেই মাতালের মতে| প'ড়ে থাকি ! 

এই ভাবে গজলগুপি বোঝবার চেষ্টা করলে হাফিজের গ্রত্যেকটি রচনার অন্তনিহিত বহস্থের নির্গলিতার্থ 
অনুধাবন করা সহজ হবে। 

কোরান সম্বন্ধে হাফিজের গভীর জান থাকায় তার গ্রত্যেকটি গজল গ্রায় কোরানেরই বয়ে হয়ে উঠেছে। 
পুরুষো ত্তম হজরত মহম্মদ তীর সাধন অবস্থায় ঈশ্বরোপলবি সন্বদ্ধেংঘে সব অন্তরের অভিজ্রতার কথা বলেছিলেন, 
ঈশ্বরকে জানবার জন্ত যে আকৃতি, যে ব্যাকুলতা, যে অনীম আগ্রহ তার মধ্যে ছিল এবং যা হজরতের বাক্যে ও 
উপদেশে বাক্ত হয়ে পড়েছিল, হাফিজের গজলের মধ্যে আমর! তার স্থুমধুর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এর মর্যীর্থ বুঝতে 
হ'লে চাই নেই নির্মল ও বিশুদ্ধ পরান্তক্তি 82595557555) হয়ে। 
ভগবানের দয়া, ভগবানের কূপা ভিন্ন এ পথের পথিক বা! এ রসের রলিক হওয়া যায় না। 


॥ সতেনো ॥ 


হাফিজের গজল পাঠক গায়ক ও শ্রোতাকে শুধু বিশ্বয়াবিষ্টই করে না, এমন একটা সুস্মরসানতৃতি ও অতীন্জিয় 
ভাবমাধুর্ধের মধ্যে মনটাকে সমাহিত ক'রে দেয়, যার কাছে পাখিব সখ সম্পদ যথার্থ ই তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। মাহষের 
মনকে এ সংগীত উন্নত ও পবিত্র ক'রে তোলে। মানুষ তত্বজিজ্ঞান্থ হয়ে ওঠে। 
হাফিজের গজলের মধ্যে কঠিন অভিযোগ আছে। কিন্তু সে নিয় প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিমানিনী প্রণয়িনীর 
অভিযোগ । বিদ্রপও আছে নির্মম, কিন্তু সে কেবল প্রেমের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এবং ধর্মের মুখোস-পর! অধামিকদের 
প্রতি বিদ্ধপ ! হাফিজের গজলের প্রাণ-বন্ত হ'ল প্রেম। অসীম অপরিমিত প্রগাঢ় ভাগবত প্রেম। জগন্নাথই তার 
প্রাণনাথ। সেই পরম পুরুষের বিরহে ছুঃখ, মিলনে আনন্দ, দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা, অদর্শনে বেদনা, অন্তর-লোকে 
প্রেমের অপ্রতিহত প্রভাব তার, আশ্চ্ অন্থভূতি ও নত্য উপলন্ধির অনস্ত এক্সরে ভরা। তিনি বলছেন-_. 
প্রেমিকের মুখ দেখা যায় শুধু 
এ. প্রেমের দৃষ্টি নিয়ে, 
ভেসে ওঠে চোখে রূগের সে জ্যোতি 
সকল অঙ্গ দিয়ে! 


প্রেমিক প্রেমিকা উভয়ের মাঝে 
থাকে না আড়াল কিছু 
হাফিজ তুমি তো নিজেই গড়েছে! 
নিজের আড়াল দ্বারে, 
স্বপন ছাড়িয়া ওঠো জেগে ওঠো, 
চোখ মেলে চাও পিছু, 
প্রিয়তম তব শিয়রে দাড়ায় 
বাহুপাশে লহ তারে । 
হাফিজ ছিলেন উপনিষদের খধিদের ন্যায় অম্বতের উপাসক। তিনি একটি গজলের মধ্যে নিজেকে সঙ্গোধেন ক'রে 
বলেছেন, 
“হাফিজ, যদি তুমি অনস্ত জীবন ও শাশ্বত সত্যের অম্বতবারি পানের সন্ধানে থাকো, তবে সেই নিত্যরসের 
উৎস তুমি খুঁজে পাবে শুধু দরবেশদের স্থরা-ভাগারের দ্বারে, যাত্রীদের পদরেণু ও পথের ধূলিকণার মধ্যে | 
প্রকৃত সাধকের স্তায় তিনি আর একস্কানে একটি গজলের মধ্যে বলেছেন-- 
হাফিজ, ধৈর্ধ ধরো, কেন বৃথা ছু'টে মরে! 
প্রেমের পথিক যাঁরা, প্রণয়ীর তরে তাবা 
জীবন ন! দেয় যদি, হাসিমুখে নিবরধি, 
তবে সে রহিবে একা, পাবে না৷ প্রিয়র দেখা। 
বিস্ত, হাফিজ না-ছোড়বান্াা। তিনি প্রাণের পরওয়া করেন নি। তাই, এই পরম গ্রেমাভিলাধী পেয়েছিলেন 
তার একান্ত বাতের ঈপ্সিত দর্শন । আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে তাই বলেছেন__ 
পেয়েছি প্রিয়তমে, ভূলেছি সব ছুখ, 
পেয়েছি প্রাণ-বধু; পরম এ যে সুখ ! 


॥ আঠারো ॥ 


হাঁফিজ যে রূগ দেখেছিলেন, যে সৌনদ্ঘ তীর চোখে উদ্ভামিত হয়ে উঠেছিল সে শুধু সেই পরম সুন্দরের অনুপম রূপ. 
যে সৌনর্ঘের তুলনা মেলে না, যা অপরূপ ও অনির্বচনীয় ! 
হাফিজের ধর্মই হ'ল প্রেম ধর্ম।. তাই গজলের মধো আমরা দেখতে পাই অন্যান, ভাগবত তথ, 
কৃষির, পাপ পুশোর আলোচনা, স্বর্গ নরক বিচার, জন মৃত্যু ও জীবনরহস্ত সব-কিছুই সম্ূ্ণকূপে প্রেমের 
পরিপ্রেক্ষিতেই বণিত হয়েছে। 
হাঁফিজের এই অনুপম গঞ্জলগুলির কোনও ভাষাতেই সঠিক অন্বাদ হতে পারে না। না ছন্দে, না ভাবে, 
না গ্রকাশ-ভঙ্গীতে। গজলের অতুলনীয় সৌন্দধের সামান্য একটি আভাস মাত্র দেওয়। চলে। কবি কি বলতে 
চেয়েছেন, তার মনোভাবের যথার্থ স্ববূপটি কি, তার একটা মোটামুটি স্থূল বর্ণনা যে কোনও ভাষা দিতে পাঁরে, কিন্ত 
পারে না কবির প্রত্যেকটি নির্বাচিত শের ষে মাধুর্, তাঁর উপমার যে এন্ব্, তার রচনার প্রতিকপায় যে প্রেমের 
উচ্দৃদিত আবেগ, তার রূপকের সাহায্য ব্যপ্ননার যে দ্ধযর্থবোষ্ঠটক ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, হাফিজের কাব্যের যে অন্তর্নিহিত 
গৃঢ় রহশ্ত-_ পারে না অন্ত কোনও ভাষা তার সম্যক পরিচয় দিতে । তাঁর সেই গজল ছন্দের মধ্য দিয়ে নটরাজের 
,আনন্দ-হৃতোর যে তাল বেজে উঠেছে তাকে ধরতে পারে না অন্য কোনও ভাষা। অনন্তের পটভূমিকায় 
বিস্তারিত হয়েছে যে শান্ত জ্যোতির্ময় জ্ঞানালোকের অসীম ব্যাপ্তি তাকে অন্য ভাষার শীমার মধ্যে আনা 
যায় না। 
আমি মূল দিওয়ানের ইংরাজী অনুবাদ অবলশ্বনে হাফিজের রচনার কিয়ংদশের মাত্র বাংলারূপ দেবার চেষ্টা 
করেছি। কথায় বলে, সাত নকলে আসল ভ্যান্তা! এ অনুযোগ যদি আসে আমার বিরুদ্ধে আমি থাঁকবো! নিরুত্তর। 
কারণ লেফটনেন্ট কর্ণেল, এইচ, উইলবার ফোর্স ক্লার্কের ইংরাজী অন্থবাদ বিদ্বংসমাজে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য, কিন্ত 
কোথায় পাবো তার মধ্যে কবির মূল রচনার সেই অতি সহজ সরল সাবলীল গতি, সেই স্থর-মাধুর্ব ও সংগীতের 
এব? 
তবে এইটুকু জোর কোরে বলতে পারি যে ইংরাজী অনুবাদের চেয়ে বাংলা অন্গবাদের মধ্যে গীতি-কাব্যের 
রূপটা হয়তে কিছু বেশী খুঁজে পাওয়া! যাবে। হুতরাং হাফিজের রচনার সঙ্গে ধাদের সাঙ্গাৎ পরিচয় নেই, তীরা 
নিশ্চয় এই অগ্বাদের সাহায্যে মহাকবির সেই আশ্চর্য রচনাবলীর কতকটা আভাদ পাবেন। 
হোরেল বলেন, “মূল কবিতার আত্মাকে তোমার অঙ্বাদের মধ্যে রূপান্তরিত করো। আরুতিটা গৌণ। 
ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।” কথাটা কতকট! সত্য। 'গঞ্জল' পারস্য ভাষায় গীতি-কবিতার একটি বিশেষ ছন্দ। 
একমাত্র পারশ্ঠ ভাষাতেই তা৷ রচনা কর! সম্ভব। হিন্দি ও উদুতেও কতকটা গঞ্জলের রূপ আনা যায়। কিন্তু স্থযমা- 
গ্ষি্ধ কমনীয় মধুর বাংলা ভাষায় পারশ্তের গজলের একটা অতি হূর্বলরূপ মাত্র দেওয়। যায়। স্থপ্রসিদ্ধ স্থরশিল্পী 
বয় লালটাদ বড়াল বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গল ছন্দে ও স্থরে রচিত গান প্রচলিত করেন-_"্পাগল করেছে! তুমি 
আখিতে প্রাণ ও আমারে" অথবা, "নিমিষেরি দেখা যদি পাই হে তোমারি । আখিতে মুছাই ঘত বালাই তোমাৰি |” 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এর পর আমাদের কবিবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামও বাংলা ভাষায় অনেকগুলি গান রচনা 
ক'রে গেঞেছিলেন। কিন্তু বুখারা, শিরাঞ্জ, সামারখান্দের সেই ছুন্দ-লতিকা বাংলার মাটিতে বেশি দিন মুঞ্জরিত 
থাকেনি। কিছুদিনের জন্ত সেগুলি এ দেশে সংগীতান্থরাগী শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল বটে কিন্তু চিরদিনের জন্ত 
স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবি ও সাহিত্যাচার্ধ ডাঃ মুহম্মদ সহিছুন্না সাহেব মূল পারস্ত থেকে 
দিওয়ান-ই-হাফিঞজের বহু গঞ্জল বাংল! ভাষায় গজল ছন্দেই অনুবাদ ক'রে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । কিন্ত দুঃখের 
বিষয় সেগুলি জনপ্রিয় হ'তে পারেনি। 


॥ উনিশ | 


ধরুন ঘদি দিওয়ান-ই-হাফিন্ছ বাংল! ভাষায় আগাগোড়া পার্সা বা উদ্”গজল ছন্দে এইভাবে রচন! করতুম বখা-_ 
ইরাণের আশ্মানে দোস্ত, দিন ছনিয়ার তুমিই চাদ, : 
গজলের গানশুনেযার ছিল দরিয়ার টুটুলো বাধ! 
শিরাদ্ধের গুল্বাগিচায় ফুল-পরীদের ছুটলো ঘুম, 
বিলালো বুল্রুলিরা লাল অধরে মধুর চুম্‌! 
দিলো তাই নজরআনা কোন জেনানা বোগাদের, 
ধোশ্রবাইয়ে রোশনাই আজ মাটিরঘরে হোক তাদের! 
কোথা সেই সুরের সাকী! গোস্তাকীএ মাফ. করো, 
ভালো ভাই বাস্ছ তোমায় প্রেমের স্থরায় দিল্‌ ভরো!! 
তোমার ওই চিকন কান্লা কৌকড়া চুলের জুল্ফিতে, 
আমর এ আখির অলি বসলোভুলের হুল্‌ দিতে! 
একি বেশিক্ষণ পড়বার কারুর ধৈর্য থাকতো? অগত্যা পারগ্ঠের গজল ছন্দের গীতি-কবিতাগুলিকে আমি 
বাংলায় অন্বাদের জন্য বিবিধ হালকা বাংল! ছন্দেরই সাহাধা নিয়েছি। 
কবি ফিট্জিরান্ডের পদান্ক অনুদরণে আমি আরও কিছু অন্্বাদকের স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। 
প্রথমতঃ কোন্‌ কোন্‌ গজলগুলি এদেশের পাঠকদের কাছে স্থখপাঠ্য হ'তে পারে দেখে তার মধ্যে চষ্লিশটি 
গজল নির্বাচন ক'রে নিয়েছি। এই গজলগুলির ভিতরের কোনও কোনও দ্বিপদী ক্পোক উদ্ধৃতি-কণ্টকিত 
থাকায় বর্জন করেছি, কারণ পারশ্তের কাব্য ও ইতিহাসের সঙ্গে সবিশেষ পরিচয় না থাকলে সেগুলির 
রসগ্রহণ করা এদেশের পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিপদী শ্লোককে বোবাবার স্থবিধার জন্য বিশ্তার 
ক'রে কোথাও চতুষ্পদী কোথাও বা ষটপদী কর! হয়েছে। তা ছাড়া অনেক স্থলে একাধিক গজল ভেঙে 
চুরে মিশিয়ে একটি পৃথক গজল ক'রে নেওয়া হয়েছে। আশা করি এ বেয়াদপির জন্য পাঠক ও 
মমালোচকগণ আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, এ না করলে, এদেশের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সে-গজলগুলি 
অত্যন্ত নীরম ও দুর্বোধ্য লাগতো । যেমন, একট| নমুনা দিই ্‌ 
স্থনীল সাগর, আশমানীশ্টামা, ডাকে চাদ পুর্ণিমার, 
আমাদের হাজী কীবামের লাগি ডুবে সব এক।কার। 
এই হাজী কীবামের সঙ্গে সমাক পরিচয় না থাকলে এ ছিপদীটির রদাম্বাদন কারুর কাছেই গ্রীতিপ্রদ 
হবে না। কাজেই “হাজী .সাহেবকে দূর থেকে সেলাম করাই ভালো মনে করেছি। 
হাফিজের ৫৬৯টি গজলের মধ্যে মাত্র ৪০টির অনুবাদ খুব সামান্য মনে হ'লেও যেহেতু এগুপি কবির নির্বাচিত 
রচনা শুতরাং এগুলি পড়ে হাফিজের রচনা! সম্বন্ধ মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা হবে "ব'লে মনে করি। ৫৬৯টি 
গজলের মধ্যে অনেকগুলিই প্রায় এক রকম এবং পুনরাবৃত্তি দোষ বজিতও নয়। তার কারণ এগুলির অধিকাংশই 
নানা লোকের কাছে মুখে মুখে শুনে জনাব সৈয়দ-কাশিম-ই-আনওয়ার সাহেব লিপিবদ্ধ ক'রে নিয়েছিলেনু। স্থতি 
খুব নির্রযোগা দলিল নয়। কাজেই ধারা এই গঙ্জল গাইতেন তারাও শ্বতিভ্রংশঞ্জনিত একটি গজলের ছু'একটি 
ছ্বিপর্দী ষে অন্ত একটি গঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গুলিয়ে ফেলেন নি এমন কথা জোর ক'রে বলা চলে না। 
সে যাই হোক, প্রায় পচিশ বছর আগে প্রসিদ্ধ প্রকাশক ও গ্রস্থব্যবসায়ী মেসার্স গুরুদান চট্টোপাধ্যায় 
এগ সন্দের অন্যতম সত্বার্ধিকারী শ্রদ্ধেয় বন্ধ শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অঙ্গুরোধে 'রোবাইয়াং-ই- 
ওমর খৈয়াম' অনুবাদ করেছিলাম । জনদাধারপের কাছে মে অন্বাদ সমাদৃত হয়েছে--তার পরিচয় পাওয়া 


রা কুড়ি 
ধায় এর অনেকগুলি সংস্করণ হ'তে দেখে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে “দিওয়ান-ই-হাঁফিজ' অনুবাদে, 
প্রবৃত্ত হই প্রায় দশ বৎসর আগে । কিস্ত, নানা বাধা বিপত্তি সামনে আসায় এতদিন কাটি সম্পন্ন করতে 
পারিনি। এবারও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ও সহযোগিতা এর মূলে আছে 
এ-কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। ক্লার্কের 'দিওয়ান-ই-হাফিজ বইখানি শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গতঃ অমৃল্যচরণ 
বিষ্তাভৃষণ মহাশয় আমাকে অন্বাদের জন্ত দিয়েছিলেন। তার স্বর্গারোহণের পর তদীয় পুত্র শ্রমান 
শৌরীন্ত্কুম্ার ঘোষকে বইখানি ফেরত দিই। কিন্তু অন্থবাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি জেনে তিনি 
বইখানি আবার আমাকে পাঠিয়ে দেন. এবং দীর্ঘকাল সেখানি আমার কাছেই রয়েছে, এজন্ত 
শোৌরীন্ত্রকুমারের কাছেও আমি খণী। কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের সথযোগ্য শিক্ষক ও প্রখ্যাত শিল্পী 
বন্ধবর জয়ছুল আবেদিন সাহেব পারিএরমিক অগ্রাহথ ক'রে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই এপগ্রস্থের সমস্ত চিত্রগুলি 
একে দেবার ভার নিয়েছিলেন। কিন্ত মাত্র চারখানি ছবি এঁকে দিতে ন| দিতেই পাকিস্তানের জন্ম 
হ'ল এবং সেখানকার সরকারি শিল্প বিগ্ভালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে তিমি কলকাতা ছেড়ে 
চ'লে গেলেন। দীর্ঘকাল অপেক্ষা! ক'রেও তার কাছ থেকে কোনও পত্র বা চিত্র কিছুই না পেয়ে অবশেষে 
আমাদেরই পল্লীবানী উদীয়মান তরুণ শিল্পী আমার অন্থজতুল্য পরম ন্নেহাম্পদ্ শ্রীমান তাপন দত্তের উপর 
এর অবশিষ্ট চিত্রগুলি, গ্রচ্ছদপট ও প্রসাধন চিত্রগুলি সম্পূর্ণ ক'রে দেবার ভার ' দিই। তরুণ শিল্পী তার 
যথাসাধ্য যোগ্যতার সঙ্গে সে-কাঞ্জ স্থুসম্পন্ন করেছেন। এজন্য তাকেও আমি ধন্তবাদ জানাচ্ছি। কলিকাতার 
গ্রনিদ্ধ মুদ্রাযন্ত্র নাভানা প্রেমের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপাল রায় এবং উক্ত প্রেসের তত্বাবধায়ক 
স্থকবি প্রমান বিরাম মুখোপাধ্যায় এর মুদ্রণ-কাধধের সৌকর্ধ সাধনে আত্তরিক যত্ব নিয়েছেন ব'লে আমি 
এদের কাছেও কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের রঙিন ও একরঙা ব্লকগুলি সমন্তই 'ডারতবর্ষ হাফটোন ওয়ার্কস্‌” নির্মাণ 
ক'রে দিয়েছেন। পরবর্তী কয়েকখানি একরঙা ব্লক বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর 
কাঞ্চন মুখোপাধ্যান্ের স্থযোগ্য পুত্র তন্থ বাবাঙ্গী একদিনের মধ্যে তৈরি ক'রে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা 
পাশে আবদ্ধ করেছেন। 
সবশেষে আমার একান্ত আস্তরিক কৃতজতা জানাই আমার প্রিয়তম! পত্রী কবি শ্রীমতী রাধারাণী 
দেবীকে। তিনি পাওুলিপিখানি আগ্যোপাস্ত দেখে ঝেড়ে বেছে সংশোধন ও সংস্কার ক'রে দিয়ে যথার্থ 
সহধশ্মিনীর কাক করেছেন। 


“দিওয়ান-ই-হাফিজ+ বাংলা ভাষাভাষী আমার দেশবাসীর যদি ভালো লাগে তবে শ্রম ও অর্থব্যয় 
সার্থক মনে করবো। 


'ভালবালা' নরেজ্া দেব 
৭২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা -২৯ 
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পান ভপা নামাছে নিএ। 
তিমির রাতে ভাবিয়ে দিশা 


সাগর এবার উদ্ভল ভাল শঠ। 





হাফিজ 


স্তব্ধ করে মৃত্যু সব, জীবনের কলরব, যৌবনের আনন্দ সংগীত, 

স্তিমিত কটাক্ষ সাকী, স্পন্দহীন দেহছন্দ বন্ধ তার বক্ষের সন্ঘিৎ 3 

অধরে চুনির আভ! লুপ্ত হয় মরণের হিমশীণ বিবর্ণ তা মাখি, 

কাতর৷ মৃত্তিকা মাতা সম্ভানে সন্সেহে রাখে নিজ ক্রোড়ে সঙ্গোপনে ঢাকি। 





এই তো চলেছে বন্ধু, মানবের ইতিবৃত্ত, যুগে যুগে ধরিত্রার কোলে, 

কে কাহ।রে মনে রাখে ? স্মৃতি হেথ। অনক্ষয়, কালক্রমে লোকে সবই ভোলে ! 
তুমি কিন্তু করিয়াছু সে অনন্ত কালচক্র আপন।র মহিম।য় জয়, 

তোমার সংগীত-লুধ। উচ্ছুসি' উঠিছে আজও দিল্রুবায় সার! বিশ্বময় ; 


যে-হাসি নিভিয়। গেছে তারে তুমি করিয়াছ ম্লান ওষ্টে পুন উদ্দীপিত, 
যে-প্রেম শুকায়ে গেছে, তুলেছে সঞ্জীবি তারে নবরসে তব প্রেমামুত। 
জাননের শুম্যপ|ত্রে ভরিয়। দিয়]ছ তুমি অনন্তের তীত্র দ্রাক্ষাস্থরা, 
রূপময়ী নাগিশের মুকুল মুগ্জরি উঠে, অরূপের সৌরভে বিধুরা । 


বুল্বুলের কণ্ঠে ভুমি উজ্জীবিত করিয়াছ নর্ম-ছোয়। অভিনব স্থুর, 
গজল গুঞ্জরি ফিরে অশ্তরের তীরে তারে স্বতঃস্ফর্ত বিচিত্র মধুর! 
মৃত্যুর অমৃত বাণী মৃত্তিকার বক্ষে আনি নিরস্তর শুনাও হরষে 
নীরস মনের মরু সুষমা সরস হ'ল প্রেমকসিগ্ধ তোমার পরশে । 


ইরাণের নীলাকাশ উঠেছিল ভরি তব নিতি নব স্থুরের প্রলাপে, 
জেগেছিল ব্যাকুলতা বোগ্দাদের ঝাগিচায় আরক্তিম গোলাপে গোলাপে। 
তরঙ্গিয়। তুলেছিল রুক্নাবাদ্‌ আোতক্থিনী স্থরামন্ত দেওয়ান! বাতাস, 
কুঞ্চিত কুস্তল কুঞ্ধে কাদে কত প্রেমোন্মাদ তরুণের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস । 


॥ বাইশ ॥ 
জানি জানি এনেছিলে খোরাসানি ইস্পাহানি খুশরোজের বেহেস্ত, ভুলোকে, 
সাআাজ্য চেয়েছে দিতে আনন্দ বিহবল প্রাণ প্রেয়সীর প্রেমের পুলকে । 
প্রিয়ার কপৌল-লগ্ন একবিন্বু কৃষ্ণ তিল, সৌন্দর্যের বিনিময়ে তার, 
বুখারা। সামার্খান্দ. হেলীয় বিলায়ে দিলে হে চরম প্রেমিক উদার ! 


আজও যাঁরা হাসে গায়, প্রণয়-রভসে করে পরস্পরে আঙ্লেষ চুন্দন, 
তৃষার্ত তাদের কণ্ঠ তব প্রেমামৃতন্থরা জন্মে জন্মে করে অন্বেষণ ; 

জ্বলে না যাদের ঘরে প্রদেোষে সন্ধ্যায় ভে।রে হাসিকান্া, লেেহরাঙ। দীপ, 
সেথাও দিওয়ান তব স্যষ্টি করে অভিনব কল্পলোক হে প্রেম-অধীপ ! 


জীবনের পাস্থশালে ক্রাস্ত মুশাফির যারা পথশ্রমে অবসন্ন আজ, 
য|দের ফুরায়ে আসে ছ"দিনের হাসি-খেলা, ছুনিয়।র ভালমন্দ কাজ ; 
উদাসী তাদের হিয়। তোমারে খু.জিয়৷ ফেরে মরমিয়। হে বন্ধু হাফিজ, 
আছে তন পানশ(লে স্ুরাপাত্রে সঙ্গে পিভ ম্বত্যুজয়ী মহামন্্র বীজ । 


রে তদেব 





ছিওয়ান-ই-ভাফিভ 





জন্ম : চতুর্দশ শতার্ধীর প্রথম পাদে 
মৃত্যু : চতুর্দশ শতাবীর শেষ পাদে 








এক নুগে: মাটি শ্বধু ঘরে 


পঞ্জম হা, পতল দি তেল 


নি মস 


কুল কৃ প্র শান তায ৮ 





এক 


শুন্চো সাকি, হন্দরী লো! দাওন সুরার পাত্র ভরি, 
দ[ওন! আমার হৃৎ-পিয়ালায় প্রেমের সরাব পূর্ণ করি। 
ভেবেছিলাম, ভ্রান্তমতি 
প্রেম তো পাওয়। স্থলভ অতি ; 
দেখছি এখন শেতের বাকে ঘুণিপাকে ডুবছে তরী ॥ 


ধয় মুগমদ-গন্ধ-মদির শান্ত ভোরের শীতল বাঘু ; 
কুঞ্চিত তার অলকদামের বার্তা-মধুর বাড়ায় আয়ু 
সেই নুরতির সোহাগ লুটি' 
চিন্ত পাগল বেড়াই ছুটি 
ছুখ শোপণিত বক্ষে ঝরে, দীর্ঘ প্রাণের সকল স্সাযু। 





মোর নমাজের আসনখানি 
রঙীন করে দাওগে। রানী 
তোার প্রেমের পীবুষধ!র। ঢেলে ; 
ভ।গু|রী সে স্ধার যিনি, 
আদেশ যদি করেন তিনি 
পারনে কি তার চলতে কথা ঠেলে ? 


সকল কথ।ই তাহার জানা, 
পথঘ|টেরও নাই তো মানা; 
বিশ্বরাজের রঙ্গনায়ক যিন্চি 
চালান নিজেই নাট্যুশাল। 
কার পরে কার আসবে পাল। 
জানেন সেটাও তোমার চেয়েই তিনি ॥ 








“জধার ভর! নামছে নিশ। 
তিমির রাতে হারিয়ে দিশা 
সাগর এবার উততল হ'ল সই; 
প্রলয় নাচে তরঙ্গদল 
আবতিছে অশান্ত জল 
সম্ভরণের শক্তি বলো কই? 





বঞ্ধ। মাঝে শঙ্কাহরা, 
সাগর তীরে দাড়িয়ে যার! ; 
হাল্কা গুদের মনের যত বোঝা । 
কেমন করে বুঝবে ওরা 
কোন অতলে ডুবচি মোরা 
খবর মোদের নয়তো জানা সোজা ॥ 


আপন খুশির খেয়াল মেনেই 

চল্সছি জীবন ভোর, 
সব কাজে তাই নিন্দা শুধুই 

ভাগ্যে জোটে মোর । 


গভীর প্রেমের স্বভাব সখি 
লুকিয়ে থাক! নয়, 
সমাজ কেন এসব জেনেও 
চেচিয়ে কথ! কয়? 


হাফিজ! যদি চরম সুখের 
বাঞ্ছ। থাকে মনে, 
সব ছেড়ে হও সম্মিলিত 
পরাণপ্রিয়র সনে। 


বিশ্ব জগৎ থাকুন! পড়ে 

পিছন পানে তোর, 
খধুর মধুর প্রেমেই থেকো 

মগ্ন জীবন ভোর ॥ 








ছুই 


টাদের মাধুরী প্রিয় প্রিয় মুখছ্ছবি 
রমণীয় কমনীয় যত কিছু সবই 
জেনেছি সেলাবণি তোমারি! 


জাগে প্রাণে অনুরাগে তাই ক্ষণে ক্ষণ 
মিলন-কামন! তব সুখের স্বপন-_ 
চিরসাথী আমি গো তে।মাকি। 


রি 


তোমারে হৃদয়ে প্রিয়ে কড় যদি রাখি, 
পরশ রভসে তবে বলে! হবে নাকি 
শ্থবেণী কবরী তোমারি ! 


ঝরে বারি ছু'টি চেখে, কেঁদে মরে প্রাণ 
খুঁজে ফিরি ঘরে ঘরে নিশি দিনমান 
ক্ষণিকের দেখাযে তোম।রি ! 








পাশ দিয়ে যদি যাও কভু রানা 
ভুলে ধোরে। তব অঞ্চলখানি, 
বুকের শে।ণিতে ভেজে ব। কি জানি 
প্রেমর।গে বসন তেম।রি ! 


একদ। এ পথে গেছে সখি যারা 
দিয়ে গেছে বলি আপনারে তারা, 
আমিও সে দলে ছিন্ত সব-হ।র। 
ভিখারী এ প্রেমিক তোমারি ! 


না/কুল আমর এই ভ1৩ প্রাণ, 
সেথ। শুধু শুনি বিরহের গান 
রোদনে রণিয়! বাজে দুখ-তান 
ওগে। প্রিয় বিরহে তোমারি । 


তোমার নয়নে কটাক্ষ বাণ 
নাহি যদি তোলে হৃদয়ে তুফান__ 
প্রেমের মহিমা! কোথা পাবে মান? 
রূপসী লো, সে ক্রটি তোমারি ॥ 


ভাগাদেবী আমাদের সখি 






তন্জ্রালস! নিয়ত নিরখি ; 
কখনে। শুনিবে এসে সোকি 
আমাদের প্রেম নিবেদন ? 
_কৃপ।সে তোমারি! 
প্রেমিকের বুকভাঙ। কাজে 
জমে' ওঠ! উ[খিজল মাঝে 
জেগে ওঠে যেন কার দেখি 
1 
ছল ছল ১৮ চির মিলনের স্থুখভূমি ছাড়ি 
০ | যদিও দূরে দিছি পাড়ি, 
অনুরাগে নহি দুরে, প্রিয় ! 
বাতাস বহিয়। আনে জানি তোমারি প্রভুর ঘরে বাস, 
তোমার কপোল হ'তে রানী জানি মোর! তীর ক্রীতদাস; 
বিকচ গোলাপ কলিগুলি ; পরাধীন কোথায় সক্রিয়? 
অমৃত সুরভি লভি তার, _ তবুআমিস্তাবক তোমারি ! 
আমোদিত হৃদয় আমার ; 
গে[লাপ বীথির ফুল ধুলি__ তুমি যে রাজার রাজা, তুমি প্রিয়তম ; 
পদরেণু সে যে গে তোমারি! থাকে৷ মোর প্রেমলোকে ঞ্ুবতার৷ সম। 


বিধির দোহাই ! চাই এই কৃপা! শুধু; 
ভিখারী এ কপার তোমারি ! 


চারিদিক হ'তে ওই গগনেরই মতো 
পারি আমি ওগো প্রিয় হয়ে সত 
?. চুমিতে তোমার ওই সভাতল, যেথা 
পদধূলি পড়েছে তোমারি! 


হ!ফিজ কামন। করে আজি সকাতরে 
৫ পুর বাসনা, রাখি অধর অধরে। 
৫ গু 


৮০ " নিত্য যেন লতে স্বাদ, সাধ তার প্রাণে- 
25... অধরের অমৃত তোমারি! 








তিন 


গুগে! স।কি, জীবনের আনন্দরূপিণী ! 
সুরার সৌন্দর্য ধার।__চন্্র/লোক জিনি-_ 
বিজয়িনী, দ[ও দ|ও ছড়াইয়া আজ, 
দীপ্ত করে! পাত্র আমাদের ! 









৬১০৪১ 


খে, কবি শোনাও তব মিলনের গান, 
ভরিয়া উঠেছে হের সকলের প্রাণ ! 
পূর্ণ যত অসম্পূর্ণ জীবনের কাজ, 

ূ মনোবাঞ্ছণ পূর্ণ আমাদের ! 

|| সরাপাত্রে প্রতিবিম্ব হেরি প্রেয়সীর, 

ং অধরের মধু পানে হৃদয় অধীর ! | 

জানে কি প্রেমের ন্বর্গে করিছে বিরাজ-_ 
প্রমত এ চিত আমাদের 






_ দীর্ঘ খজু তন্ুদেহ পরম সুন্দর ! 
লালিত অঙ্গঈশোভ। চারু 
মূর্ত যেন নিদ্ধ দেবদ।র, 
দীর্ঘশ্বাসে দোলে আমাদের ! 


সঞ্জীবিত চিত্ত সখী নিত্য প্রেমে যার, 
মুত্তিকার ধরণীতে মৃত্যু নাই তার। 
লোকোন্তর প্রেমের বারত৷ 
বিশ্ব-ইতিহাসে রহে গাঁথা 
চির সত্বা বহে আমাদের ! হি 





হিমেল হাওয়ার হিল্লোলে গো, 
গুল্‌ বাগিচায় ফুল দোলে গো! 
শিশির-ভেজা কমল সম, 
উঠলো! ফুটে হৃদয় মম ; 
ভাগ্য-পাখী ছুঃখ-হরা। 
প্রেমের জালে পড়বে ধরা 
হয়তো আমাদের! 





ঝরুক হাফিজ নয়ন জল, 
ভরুক তোমার মরম তল; 
এমন তরো হ'তে তে। পারে, 
ভাগ্য-পাখী আসবে দ্বারে ; 
ধার ক্ষুধায় সন্ধ্যাকালে 
পড়বে ধর! প্রণয়-জালে_ 
হয়তো! আমাদের! 





চার 


এস বন্ধু, এস এস, 
চলেছে! কোথায় ? 
চেয়ে দেখ মুকুরের প্রায় 
সমুজ্জল পানপাত্র 
| *  লুটায় ধুলায়! 
নাও বন্ধু, পান করো, 
এসেছে সুদিন ! 
রাঙা চুনি সিরাজী রঙীন 
জৌলুসে নিমেষে মার নি 
নয়ন ভুলায় ! 





নাচবে ধরর যে কটা দিন, 
জীবন-জোয়।র না-হ'তে ক্গীণ 
ভোগ করে নাও দেহের কুধা, 
থাকবে না ওর কিছুই অবন্ডে ; 


সাধ জ!গে যার স্বর্গে যাবার, 
দাও যেত দা৫ আদর ওপার | 
আনর| শুধুই এপার চিনি ; 
'জাননে না চাই--ওপারে কোন দেশ ? 





হে মোর হাদয় শে|নো 

ভোলে! যত নেশার অ।মেজ ; 
বিদায় নিয়েছে জেনে। 

বহুদিন যৌবনের তেজ । 
জীবনে সবুজ বনে 

রমণীয় তরুর শ।খ।য়, 
ফোটেনি কখনো তৰ ৰ 

স্বরভিত একটি গোল।প। 





ভরাভারে লে।ল দেহ, 

সাদ! হ'ল মাথ। ভর। কেশ, 
রসের সাগর তব 

মরু তাপে পুড়ে হ'ল শেব। 


মহাকালের নহে।ৎসবে, যে অধর শুকায়েছে, 
সবাই হেথ। ক্ষণিক রবে । কেন আর ভেজাও সুর|য়? 
শূন্য হ'লে সুরার পাব্র খ্যাতি ও যশের মে।হে, 
ফিরবে যে যার আপন ঘরে। বৃথ! তুমি বকিছ' প্রনথপ। 


চিরম্তনের মিলন আশ। 
হায়, তোমাদের এই ছুর।শা 
মিটবে না যে মৃত্যু হ'লেও! 
বুঝবে এসব অনেক পরে ॥ 








কা 


 আশপিল ছলেলে 


শপ 
কত ১ 


৫ 


তব অবগ্গ্ঠন 
করি যদি লুণ্ঠন, 
পাবো কিগে৷ দর্শন 
দেখা যার পেতে চাই ? 


দিবানিশি যার মন, 
সুরা-রসে নিমগন ; / 


? » 
জানে শুধু সেইজন রি 


দেখা আমি কার পাই! ্ 


আিয়/ছি ছুয়ারে তোমার, হজ 


সেবকের ল'য়ে অধিকার । 
হে প্রভু, করুণ! তৰ যাচি, 
চরণের দাস হয়ে আছি-_ 


মুখপানে ফিরে তুমি চাও 


ন্ুখের বাসনা ছিল যত, 

আজি তা হয়েছে অপগত ; 
হৃদয়ের যত অভিম|ন 
তেমারেই করিয়াছি দান, 


প্রেম শুধু এক কণ। দাও! 


হাফিজ ভুলেছে ভেদাভেদ, 
গুরু যার নিজে জামশেদ্‌ 
ন্বরাপানে সে যে শিষ্য তার ; 
হে সমীর, সালাম আমার 
প্রভুর চরণে নিয়ে যাও! 
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জ্ঞানী গুণী ধারা হেথা, 
সকলেরই মতে-_ 
মোরা শুধু অপযশ ভাগী ; 
'চাহিন। স্থনাম কিছু। 
জীবনের পথে, 
খ্যাতি যশে নহি অনুরাগী । 


* দাও দাও, স্্রা পাত্র 
দাও হাতে তুলি। 
বলে! আর কতকাল ঘিরে 
ক্ষ্যাপ।| বায়ু ছড়াইবে 
জাধিয়ার ধুলি, 
মূঢ যত বাসনার শিরে ? 





পাঁচ 


ওগে। সাকি, রাখো এ মিনতি 3 
ওঠো ওঠো ত্বরা 
সুরাপাত্র দাও হাতে তুলি। 
সময় যে যায় জ্রতগতি ; 
প্রাচীন এ ধরা 
কালের চোখেতে দেয় ধূলি ! 


জাদু মোর! জানিন! ইরাণী, 
_মজেছি স্থুরায়; 
আছি শুধু ভরসায় তব। 
আকাশের বুকে নীলবাস 
আমারে ঘুরায়, 
টান মেরে ছি'ড়ে দেখে লব। 





ও 


আমার অন্তরে ধার আনন্দের ডেকেছিল বান, 
আজি সে আনন্দময়ে লভি' হাদে তৃপ্ত হ'ল প্রাণ ! 


তরঙ্গিয়৷ ওঠে যেন 

চিত্তে মোর স্থখ-আ্রেতম্থিনী, 
আনন্দ-সাগরে আজ 

ভাসালেন কৃপ। ক'রে তিনি। 
দেহ-দীর্ঘ দেবদারু, 

শোভা _ক্সিগ্ধ রজত সুষমা ; 
আমর ধ্যানের ধন, 

চিরন্তন চিন্ত-মনোরম। ; 


মুগ্ধ জাখি হেরি তার অনুপম সমুজ্জল রূপ, 
অন্তরে দিল সে জ্বালি জীবনের প্রেম-স্সিগ্ধ ধূপ ! 





সু 


হাফিজ, অপেক্ষা করো, 

ধের্য ধ'রে থাকো শান্ত মনে ; 
ছুর্ভাগ্য এসেছে বলে 

দুঃখে বৃথ! হোয়ে।ন। বিকল 3 


হয়তো লভিতে পারো * 
অনাগত কোনো শুভক্ষণে, 
ব্যর্থ তব জীবনের 





আজন্মের কামনার ফল ! 





ছয় 


গতরাতে বুল্বুল্‌ 
ছিল প্রিয়ে অনুকূল, 
গেয়েছিল মদির মধুর ; 
সুরা আর গোলাপের , 
সহবাস প্রলাপের, 
তুলেছিল এলমেলে। নূর ! 


ওগো সাকি, সুরা দাও 
প্রাণহর। গান গাও ; 
মনোব্যথা করে! মোর দুর ; 
প্রমত্ত হোক্‌ প্রীত, 
হোক্‌ পুন সঞ্জীবিত 
মৃতচিত জীবন-বধুর ! 


উপদেশ চাও তুমি? নেই কিছু জম!! 
ছুটি মাত্র মন্ত্র নিয়ে করি আমি ঘর। 
বিদ্ধুজনে দয়া, আর "শক্রজনে ক্ষম] ! 
হতে পারে স্বর্গে মর্ড্যে এরা প্রীতিকর ! 
যে পথে ভাই সুনাম মেলে, 
সে পথে মোর চলতে মান ! 
কোথায় পাবো স্থুযশ বলো ? 
খবরটা তার নানি জানা। 
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1 
তোমার যদি ইচ্ছা এটাই-_ 

বদলে লেখো ললাট-লিপি ; 
ভাগ্য নিয়ে খেলছে তুমিই, 

ছু'হাতে মোর চক্ষু টিপি ! 


এই যে সুরা -_তিক্ত কটু, সৃফীর দলে বলে_ 
অপরাধের ওই তো৷ প্রসবিনী ! 

সর্ববিধ পাপের পরে প্রভাব ওরই চলে; 
ধাগ়িকেরে অধর্মে লয় জিনি। 


আমর! জানি মায়ের চেয়েও পবিত্র ওর স্নেহ, 
ও আমাদের প্রেমের পুজারিনী ! 

অধর্ম ওর নেই শরীরে, কলঙ্কহীন দেহ, 
অজ্রণিলার শুভ্র নির্বরিণী। 


ওর অধরেই পাই কুমারীর প্রথম চুমার স্থাদ, 
৪ এ মধুর চেয়েও মধুর সে যে প্রিয়, 
রি চেয়েই আনন্দময় পবিত্র প্রসাদ! 
,মর্ত্যে সুর৷ স্বর্গেরই অমিয়। 








ছর্দিনে দেখ যদি ভাই, 
£খের সাথী কেহ নাই; 
স্থরাপানে থেকো মশগুল্‌। 
পুর্ণ হবেই তব সাধ 
অমৃতের লভি আস্বাদ 
রাজ! কি ভিখারী হবে ভুল! 


নিঠুর, হোয়ে না হেন জেদী ; 

হেনো ন! জ্রকুটি হৃদি-ভেদী ; 
হোক্‌ তব ক্রোধ পুড়ে শেষ। 

পড়ে যদি মনোচোর হাতে 

পাষাণ হৃদয়ও গলে তা"তে 
থাকেনা তো কঠিনতা লেশ। 


রমিকা রূপসী নারী ধারা, 
মৃতদেহে প্রাণ দেন তারা 
ইরাণের এই তো৷ প্রবাদ । 
জ্ঞান-বৃদ্ধ ধারা, খুজে দেখে 
জনে জনে সাকি আজ ডেকে 
শুনাইয়া দিও এ সংবাদ ! 








স্বগায়ক যদি কেহ ভাই 

গাহে এই গজল্‌ সংগীত, 
ধর্মভীরু বৃদ্ধ যারা হায়, 

আযুশেষে প্রায় উপনীত, 


তাদেরও আনিবে টানি হেথা 

তরুণের নাচের মজলিসে ; 
জীর্ণ কণ্ঠ দিবে ভরি জেনো! 

বসন্তের বুল্বুলের শিসে। 


হাফিজ, পোরো৷ না আর 

স্থরায় বিবর্ণ দীন বেশ, 
তালিমার। ছিন্ন সাজ 

খুলে ফেলো, করে। ওর শেষ 


জানি প্রভু তব বাম 

স্থনির্মল দিব্য শুজতর, 
আমরা মলিন অতি। 

আম।দের তুমি ক্ষমা! কর॥ 





সাত . 


যৌবনের দীপ্ত প্রভা জীবন কুঞ্জের শ্রেষ্ঠ ধন! 
তরুণী গোলাপরানী 
বিলায় আনন্দ-বাণী 
বুলবুলের মধু কণ্ঠে মাধূর্ধের অমৃত ক্ষরণ | 
হে মলয়, যাও যদি নবশম্প-প্রাস্তরের বুকে, 
স্পর্শ করো যদি তার শ্যামায়িত সুন্দর যৌবন ) 
দেবদার তরুপাত্রে গোলাপের স্সিগ্ধ হাসিমুখে, 
স্বর্গীয় সুবাসে কোরো৷ আমাদের শ্রদ্ধ! নিবেদন ॥ 
টাদ তুমি ওই আকাশ চড়ে 
আমার হৃদয় রাজ্য জুড়ে 
রাখলে পেতে তোমার সিংহাসন ) 


তোমার কালো কৌকড়৷ চুলে 
মোর কামনা উঠছে ছুলে 








একমুঠো মাটি শুধু যার 

শেষ শয্যা, বলে। দেখি তার 
কিবা কাজ বৃথা গান গেয়ে 

কার আশে থাকা শুন্যে চেয়ে? 


অনাসক্ত মন যেথা 
সম্ভোষ অনস্ত সেথা, 
সেই তো এয সথি ; সেই তো সম্পদ ! 


রাজশক্তি নাহি পারে 
বাহুবলে লভিবারে-_ 
কতু সেই শ্রেষ্ঠধন সে পরম পদ! 


হাফিজ, সববন্বদানে 
সিদ্ধ হও স্থুরাপানে, 

তবে তে৷ প্রকৃত মুখী হবে কোনোদিন । 
কোরে না সবার মতে 


কোরাণেরে পরিপত-- 
আত্ম-বঞ্চনার ফাদে, হ'য়ে অর্বাচীন | 





আট 










হায়, শিরাজের বিজয়িনী 
ল'য় যদি মোর হৃদয় জিনি' 
ভাগ্য বলেই মানবে। আমি ভাই, 
তার কপোলের তিলের তরে 
বিলিয়ে দেবো! অকাত র 
খাস্‌ বুখার! সামারখান্দ ভাই,! 
ওগো সাকী, প্রিয়-প্রেমাতুরা ! 1 ৃ 
হা জানি, প্রেম পর্ির্ধর্ট আমাদের, 
শুষে নিই পাত্রখানি চুমি ; রঃ | 
স্বর্গ তো পাবেন খু'জে তুমি এও জাপা নাহি কিছু এর; 
রুক্নাবাদের নদীতীরে! পরেরসীর লৌনার্ধ বিচারে 
সুস্বাদু স্থুপেয় যার নীরে 9 8 
অন্তরে ভরিয়া দেয় প্রীতি, রি কি গো কিছুর তুলনা? 
সেথ। কোথ! বিরহের গীতি? তবু বলি, একখা তুলনা 
খার্গে নাই ছ রর | সুন্দরী যে দর্শনা? স্থকেশরিনী, রূপে নিরুপমা, 
মশাল ভা কোথা রঃ সিল লাবণ্যের দীপ্তি তার, তার স্সিগ্ধ বর্ণের সুষমা 
| ২ ০] ঞ কগোলের কৃষ্ণতিল, ললাটের জরেখা বহ্ছিম,_ 
২২ তুচ্ছ সে রূপের কাছে, ন্বর্গের সৌন্দর্য মাঝে 


বিরাজিছে যে মহামহিম ! 
অরূপের রূপ তার--অপরূপ, অনস্ত, অসীম ! 


যুস্তফের রূপ যেন বেড়েই চলেছে দিন দিন, 
প্রেমের আলোকে দেখি রূপলোকে প্রকাশ নবীন ! 
তাই তো৷ আমার মনে হয় 
জেনান। ত্যেজিয়। শেষে জুলেখ। নিশ্চয় 
আসিবে বাহিরে তার প্রণয়ের টানে ; 
অনুরাগ চিরদিনই অনুরাগে মানে ! 
১৫ 





শোনা স্থরার স্তুতি, 
কাব্য-গীতি ঢালো! চিত্তপুরে । 
ঝরুক সঙ্গীত সখী, 
অবিরাম প্রেমসসিগ্ধ সুরে 
কালের রহস্য খুঁজে 
ঘুরিব না এ-অকালে মিছে ; 
সে কেবল ছোটা হবে 
অধর! সে আলেয়ার পিছে। 
কোথা আছে সৃষ্টিকর্তা ? . 
কোন্‌ লোকে ? কি তার প্রমাণ ? নিন্দ৷ যদি করো তুমি 
জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তা লয়ে আমি তাহে সুখী, 
আজও কেহ পায়নি সন্ধান! তোমার সৌভাগ্যে প্রিয়ে 
পবেও না কোনোদিন নহি আমি দুখী । 
ধর্মপথে অবিশ্রাস্ত ঘুরে, তুমি যাহা বলে। তাহা 
গুহায় নিহিত সে যে সত্য ব'লে মানি, 
রহস্তের অন্ধকার পুরে ॥ অমি কি কহিৰ বলো 
আমি কিবা জানি? 
অপ্রয় উত্তর কর! 
সাজে সে বরে) 
মিথ্য। মধু মাখা যার 
বিষাক্ত অধরে ॥ 
শোনাও গজল তুমি বোসো কাছে বালা, 
স্থরের সুতায় গাঁথো গ্রীতি-মতি-মাল। ! 
হাফিজ, তুমিও এসো, গাও প্রেম গান। 
তোমার তরল স্ুরে নীল আকাশে, 
নাচুক তারার দল চাদে ল'য়ে পাশে; 
বাতাসে উতল! হোক মিলনের তান। 
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লি: পর ন্/ 


ঘর মুর্পা ক্াগুপাদ মরলে দরে একাকা, 





হেসে খেলে ঘোরে লু প্রাণে, 
হে মলয়, মৃদুভাষে 
তাহাদের বোলে! কানে কানেতশল 
“ওগো চারু দেবদ!রু তরু ! 
বাসনার শিখর কঠিন, 
প্রেমের অনল তার 
বুকে মোর জ্বালে নিশিদিন 
ল।লসার লেলিহান মরু! 
ওগো মধুপসারিনী ! 
হও ভুমি আয়ুদ্মতী সখি, 
, ভুমি তে করে। না ঘৃণ। 
নথরাপানে প্রমন্ত নিরখি ? 


কেবা ভাল? মন্দকেবা? 


কে মহৎ? কে আমর! হীন? 


তুমি তে৷ ররো ন৷ প্রশ্ন ? 
কী সুন্দর তুমি উদাসীন ! 





প্রিয়তমে ল'য়ে পাশে 

স্থখে যবে করে সরা পান, 
স্মরণে কি সখি ভাসে 

একদা যে গেয়েছিল গান ? 
কয়েছিল কানে কানে 

কত কথ! স্মৃতি-গ্রীতিকর, 
দিয়েছিল ঢেলে প্রাণে 

কী বাণী সে স্থুরা-সহচর ? 


দীন যার! তাহাদের 

কোনোদিন পেয়েছে দেখা কি? 
ঘোরে য!রা ক্রাস্তুপদ 

মরুপথে প্র।স্তরে একাকী ! 


সৌহার্দ সম্পদ সুখ 

করিলেও তোমারে বরণ, 
তাদের হুখের কথ 

মাঝে মাঝে করিও স্মরণ ॥ 


হ|ফিজ ঠোকে বলতে যেটা চায়, 

আকাশ যদি আগেই সেটা গায়- 
জোহর! জেনে। গানের সুরে তার 

মুশারে নিয়ে নাচাবে বারে নার ! 








নমাজ ফেলে কালকে রাতে 
পীর এসেছেন পানশালাতে। 
দোস্ট ! এখন বল্তে। আমায় ভাই, 
হতচ্ছাড়৷ আমর। কোথায় যাই ! 


শিষ্য যে তার আমরা সবে, 
কানার দিকে ফিরবো কবে, 
বুঝ চিনিরে করবে৷ এবার কী যে, 
লীর জামাদের এলেন যখন নিজে ! 


একটি রজনা শুধু; শুধু একরাত, 
পাষাণ ও ছাদে যদি করিত আঘাত 
এই মোর দীর্ঘশ্বাস অগ্নিশিখ। সম, 





কী যাতনা সহিতেছি সারানিশি বুকে 


রি বে 
পারিতে বুঝিতে তবে, কী দারুণ ছুখে র্‌ 
দগ্ধ হয়ে যায় নিত্য সার! চিত্ত মম ॥ 
নিবিড় তব কৌক্ড়। কালো ঝঁশ 


দেল দিয়ে যায় বাতাস যবে এসে 
আমার চোখে বিশ্বভৃবন কালে ! 


তোম।র অলক কেবল আমায় টানে 
আকুল আবেগ জাগায় যেন প্রাণে 
ধীর হওয়া নয়গেো জানি ভালো ॥ 






“ আমাদের দীর্ঘশ্বাস__যেন তীক্ষ তীর, 

৮ বিদ্ধ ক'রে চ'লে যায় দিগন্তের সীম! 
. হাফিজ, থামাও'গান। হোয়ো না অধীর 
তোমার হৃদয় জানে শরের মহিম। ॥ 
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এগারে। 


আছি সার। নিশি এই আশ। ল'য়ে 

মুক মাটি পানে চেয়ে। 
ভোরের বাত!স শিহরি উঠিনে 

উধার পরশ পেয়ে ! 
প্রিরার বার্তা অ।নিনে সে বয়ে 

ব্য/কুল প্রণয়া পাশে, 
বলিবে নপুর মৌন ভাষার, 

তো'ম।রেই ভালব।সে । 


নিবিড় পল্লবে ঘেরা 

ও ছুটি ডাগর কালো মাখি, 
বিধেছে নিঠুর হয়ে 

আমার ভূষিত প্রাণ-পাখী ! 


পান করে সে আমার 

কলিজার অতপ্ত শোণিত। 
এ তো কত নহে প্ররিয়ে 

সকোমল। নারী জনো চিত ! 


১৪) 


ভেবে দেখ এ তোমার 

প্রতারণা জগতে অতুল! 
ভুলে যে রয়েছে তারে 

তবলাইতে কেন করে ভুল ? 


তোমার জাখির অচপল দিঠি 

প্রিয় মিলনের মলিন সাজ, 
আমার ধাথিত আর্ত হাদয় 

শোণিত সিক্ত করেছে অজ! 


'ওগে। প্রিয়তম) দেখ চেয়ে দেখ, 
তব নির্মম নিঠর কাঁজ, 
ভা। করেছে আহত এ চিত 
বঙ্গে আমর হেনেছে বাজ। 


বাথিত হ[ফিজ, নিরাশ হাদয় 
বিক্ষত প্র।ণ বিরহে তব) 


তি তে 


দয়। ক" যদি ঘটা মিলন 
প|বে সে জীবনে ঠপ্থি নব! 





৫0000 


বারো 


নেমে গেছি কত তুমি জানো প্ররিয়ে 
জ্বলে অহরহ কী বিরহ নিয়ে 
এহ্‌দয় আমাদের। 
মন্দভাগ্য গেছে সবই ল"য়ে 
তুমি ভাল জানে ক্ষত এ হৃদয়ে 
কী বেদনা আমাদের ! 


তব নয়নের পক্ম ছায়/য় 
ঘনকুস্থল মেঘের মায়ায় 
মনঝুরে আমাদের ! 
তব লিপিদূত পশি যেন প্রাণে 
নিবিড় প্রেমের বর্তাটি আনে 
চেতনায় আমাদের! 


আসিয়াছি ফিরে মন্দিরে তব 
তোমারে নিভ়তে জয় ক'রে লব 
হৃদি মাঝে আমাদের ! 
কেন করিতেছ উন্মনা তবে, 
তুমিও কি প্রিয় জয় ক'রে লবে 
রূপে তব আমাদের? 










এ 
রী 


(ই. 1 
আমি চাই তুমি ওলী, বে 
প্রণয়-নিষ্ঠা শিখে নিতে পারো 

প্রেমে যেশ আমদের! 
নিয়তি যদি না করে কতু ছল 
প্রেমের সাধন! রবে গো৷ অটল 

তোম। প্রতি আমাদের ॥ 


নোমার শপথ, চুপি টুপি কই 
শিরশ্ছেদের আদেশেও সই 
তুমি রবে আমাদের ! 
যদি জীবনের সব কিছু যায় 
তবু ডুবে রবে তব ভাবনায় 
মন প্রাণ আমাদের ! 


আকাশ করেছে যাযাবর মোরে 
নানাদিকে দেখি টানে হাত ধ'রে 
অহরহ আমদের ! 


রি খরীথা ক্র ন। যে তাই 


অবিদিত নাই 
ওগো প্রিয় আমাদের! 





ঈর্যামলিন গগনের মুখ 
হেরি আত্মার সঙ্গম স্বখ 
তবসনে আমাদের ! 


সংসার যদি বিদ্বেষ ভরে 


তব প্রেম লাগি নিয়তই করে 
লাঞ্চনা আমাদের । 
সে পীড়ন জ্বালা নিমেষে থামিবে ৫ 


তুমি নিজে যবে পাশে এসে দিবে 

সম্তবনা আমাদের! 
সেই ঈপ্দিত শুভরাতি লাগি 
উন্মুখ হ'য়ে রহিয়াছে জাগি 


তন্ধুমন আমাদের! 


তোমার অপার গুণের মহিমা, 
গ।'ব প্রাণ ভরি নাহি যার সীমা) 
ওগো গুণী আগাদের। 
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সে স্ররে হতাশ সুরভি গোলাপ; 

কা/ব্া আমার ভেমারি আলাপ 
গগে। কবি 

হাফিজ ঘে।রেনি তত বেশি দূর 

সে থকে স্ুরায় হরদম্চুর 
লোকে বলে আমাদের । 

এ জগহং ছেড়ে অপর জগতে 

যেতে, সোজা! পথ মেপে কোনোমতে 


আমা/দর ! 


চলেযার। আমাদের । 
হ|ফিজ সে-দলে ডেড়েনি জীবনে 
চলে খুশী মতো আপনার মনে 

দল ছেড়ে আমাদের ॥ 


দূর ক'রে দাও যত কুা ভয় লাজ, 
লুঠ ক'রে নাও তুমি ভালবেসে আঙ্জ 
রূপসীর রক্তিম অধর, 
জীবন ক্ষণিকমাত্র ! 





রঃ ৃ এটি. ভ'রে নাও শুর।পান্ত্, 
রঃ এ রা এ রে আমাদের কোথা অবসর ? 
ই ই উস লং হি 2: ্ ৯ ঙ 
রনি মে 7 রি ০৪ -্ ্ ট রঃ টু 


যিনি রাজ!) মহারাজা, রাজর|জেশখর 


ডে পারে। যদি তীর 'পরে করিতে নির্ভর, 
আনন্দের এই তে। সময় ! হাফিজ, শোনো হে তবে বলি-_ 
গেয়ে ওঠো যৌবনের জয় ! স্বর্গে মর্ঠো প্রেমাবর্তে প্রাণ তব উঠিবে উছলি' 
এসেছে জীবনকুঞ্জে বিলামের খতু * মর্ধাদ! গৌরব ছুই হবে তন চরণের দ।স 
| ওরে ভীতু, মহাশান্তি বিরাজিবে চিন্তে বারো! মাস ! 


দ্বিধা ছেড়ে দৃঢ় কর্‌ মন; 
সম!গত বসম্তের উৎসব লগন ! 
নৃত্যছন্দে আয় ওরে 
প্রেয়সীর কটি ধ'রে 


হয়ে যাই স্থুরায় মগন ! 








ঝরিয়। পড়েছে হের-- 


কুহ্থমের স্থুকোমল বুকে, 
মিলন-চুম্বন-ঘন-মদালস-স্থখে, 
অসন্ম তা মৃছিত। নিশির 
শিথিল কুস্তল-চ্যুত 
মৌক্তিক শিশির ! 
ওগো মোর প্রিয় সাথী, 
ওঠো ওঠো, গেছে রাতি ) 
আয়ত 'ও আখি মেলি চাও, 
আনিয়ছি সুরা হের, 
চৌদ্দ পানপাত্র ত্বর৷ ভ'রে নাও! 





অপন্ত অ।ধিয়ার রাত। 
বিকশিছে নবীন প্রভাত ; 
তমসার ঘন নীলমণি 
উষার আলোর জয়ধ্বনি 
করিছে লুষ্ঠন ! 
মেঘর। আকশে ভেসে এসে 
ভালবেসে পরায় গুন! 


ওগো! মের প্রিয় সাথী থাকে। তুমি সাথে, 
প্রভাতী সুরার পাত্র তুলে দাও হাতে ; 
দিনেরে জানাবে প্রণিপাত 
শেষ হ'লে রাত। 





২৩ 





গোলাপ পেতেছে আজ নব তৃণে স্বর্ণ সিংহাসন ! 
ততৃপ্ত এ চিত্ত তাই মত্ত উচাটন 3 
প্রিয়৷ কহে-_আমি তৃষাতুরা, 
নাও বন্ধু পান করে সরা । 
তরল এ আগ্নধার! উগ্র রাঙা চুনির বরণ 
তুচ্ছ ক'রে দিক আজ মিলন রভসে 
আমাদের জীবন মরণ ! 


পানশালে খোল! ছিল যতগুলি দ্বার 
বন্ধ কেন করিলে আবার ? 
ওঠো, ওঠো, শোনে। তুমি ওহে দ্বারপাল 
চেয়ে দেখ স্ুরাসক্ত এসেছে মাতাল ! 
দাও, দাও, খুলে দাও দ্বার ; 
বিলম্ব সহে না যে গো আর! 


এখনও নেভেনি দীপ 3 
অরুণ কি রাঙ! টিপ 
পরালো উষার ভালে তবু? 
অবাক করিল মোরে, দেখিনি এমন আর কত ! 
না-হ'তেই নিশিভো।র, কে দিল ছুয়ারে এটে তাল? 
অসময়ে বন্ধ বলে! কে করিল আজি পানশালা ? 
স্বরার প্রেমিক যার! 





কোথা বলে যাবে তা'রা? 





মন্দরপিণা 





কে, দীনের গা 
ৰ সলাপু [সীন্দদ পলা চন্দ লোক জিনি 
নিক্য়িনী, ৮৭ ছাএ ছ়াউয়া আছ" 





হে জাহিদ, প্রাণ ভ'রে করো সরা পান, 
হোক্‌ না মাতাল তব আলুখালু প্রাণ । 
যার! জ্ঞানী, ধর্মভীরু, সাধু মহাশয়, 
করুন সবাই তার৷ ভগবানে ভয়; 


তুমি থাকো ওগো প্রিয় চিরনিভীক, 
সরমে সরুক লজ্জা দিতে এসে টিক! 
কে বা না মানিবে ধন্য তব দেখ। পেয়ে ? 
অবাক জগৎ রবে মুখপানে চেয়ে ! 


জীবন রসের উৎস কোথায় জানতে যদি চাও, 
সঞ্ভীবনী সুরার তবে খবর আগে নাও। 


মধুর চেয়ে তীত্র মধুর উগ্র তরল স্থুরা 
বিলাও যদি পাত্র ভ'রে হে মোর স্ুচতুর! ! 


সঙ্গে তোমার সারও, যদি মেলায় প্রেমের সুর, 
দর্গত-যে তার জীবনও হাসবে সুমধুর ॥ 





ত্র 





তে|মাকেও অনুপম 
নিভীক নীর হতে হবে। 


চুনির মতই লাল, 
রাঙা ঠোট, রাঙা গাল, 
তৃষিত অধর যদি চায়; 
এস তবে নাও তুমি 
এ ভরা পেয়ালা চুমি, 
কামনা এখানে মিটে যায় ॥ 


হাফিজ, কোরো না তুমি বৃথা ক্ষে৫ভ ভাই, 
এ জগতে আক্ষেপের জেনে কিছু নাই। 


প্রিয়তম আমাদের নহে তো নিঠুর ; 
ভাগ্য যদি গাহে প্রিয় মিলনের নুর 


নিজে সে দেখাবে মুখ গুন খুলিয়া, 
সেদিন হেরিও তারে ভুবন ভুলিয়া ! 


পনেরো 


ঘরে ও বাহিরে শান্তি যখন বিরা্দে নিতি ; 
সাকী দেয় সুরা, সখী সমাদরে বিলায় গ্রীতি ; 
কবির কণ্ঠে বঙ্কারি ওঠে প্রেমের গীতি__ 
জীবন ভোগের সেই তো বন্ধু শুভতম অবসর ! 


দাও তবে দাও স্থরার পাত্র ভরিয়। হাতে, 
কর যৌবন সফলোন্দুখ এ শুভ প্রাতে ; 
অন্তর তব মিলনোতসবে যদি গো৷ মাতে 
সার্থক হবে জন্ম, লাগিবে সুমধুর চরাচর ! 


তথি ইসারায় যেন হাতছানি দিয়া, 
স্থরালয়ে ডাকে মোরে, ডাকে আজি প্রিয়! 
উথলে যে গ্রীতি সেথা, ভরি ওঠে প্র।ণ 





গাহি আমি অবিরাম রচি কত গান! স্বরাবিলাসীর ওই মদালস চোখে, 
সার! নিশি ঘুম নাই, প্রেমে তাজ! মন, ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশ, অসহ পুলকে 
পানশালা হ'ল আজি যেন নিধুবন ; অবিরাম প্রেম-অশ্রু আনন্দে ক্ষরণ 


অ।ম।র সংকল্প আজ করিছে হরণ! 
সাকীর নয়ন কেণে চকিত চপল, নু রি 56 


বিটি -উভল। । 





ঢেলে দেছে স্থরাপাত্রে লাবণি তরল 
রসরাগে রূপদক্ষ সে কোন্‌ খেয়ালী, 
গোলাপ-কলির বক্ষে লুকাতে গরল, 
গোলাপী নির্যাস দিল গেপনে কে ঢালি?। 


সেদিন আকাশে ঠাদ জালি' শত মিলনের বাতি, 
আমার মনের হাটে ক'রে গেল প্রেমের বেসাতি ! 
ভূলায়ে হৃদয় গেল ছুলায়ে গজল গজমতি, 
হাফিজ, তোমার সেই ইরানের প্রণয়-ভারতী 
রবাব্‌; ঝঙ্কার তুলি আলাপন সেই শুভ ক্ষণে, 
শুনালে৷ অমৃত থর তৃষাতুর! জোহরা অবণে ! 


খ্৬ 





যোলো 
তোমার মুখের লাবণ্যে আর তন্ুর গঠনে প্রিয়, 
স্বর্গ শোভন মন্দার তরু হয়েছে বন্দ্যনীয়। 
স্বর্গই তব যোগ্য নিবাস, স্বর্গ করেছে৷ ধন্য, 
তাই তো স্বর্গে ফিরে যেতে সাধ হৃদয়ে অগ্রগণ্য । 


সার! নিশি সখী নয়ন আমার 

বিরহে তোমার নিদ্রাহারা * 
চেয়ে আছে ওই আকাশের পানে 

তব দর্শনে পাগল পারা ! 


দষ্টি আমার ধায় অনন্ত 

স্বর্গ নদীর সুদূর কুলে, 
স্থির হয়ে আছে নি্িমেষেতে 

দুর দিগন্তে আপন ভুলে । 





শুনিয়াছি ভুমি প্রসন্ন হ'লে 
দেখ। দাও এসে ভাক্তে নাকি; 
ঘুমঘোরে ফুটে আখিপুটে তাই 
স্বপন-মদির তোম।র আখি! 


প্রতি বরষেই বসন্ত রাগে, 

তোমার রূপের বন্দনা! জাগে! 

যে বই খুলি ন৷ দেখি অনুরাগে 

লিখেছে সবই হে নিরপম, 
লাবণা সব স্বর্গ সম ।' 





২৭ 





যে ধন ছুর্লভ হেথ। সকলে ত৷ চায় ! 
আমি তাই জানাই তোমায়, 
আজি এই নিশীথে নিভৃতে 
আমার এ ক্ষত বুকে, জরিত যকৃতে 
আছে প্রিয়, করে! কি স্বীকার? 
সবার অধিক অধিকার ! 





ভাধে৷ কি তোমার তরুণ তন্থুর নবীন চক্রবালে, 

যুগ যুগ ধরি' ধরণীর বুকে স্থষ্টির কালে কালে, 
প্রেমিকেরা এসে ভালোবেসে শেষে প্রমত্ত হয়ে ওঠে ) 
অসহায় সম করুণ। যাচিয়। পদতলে পড়ি' লোটে ! 


জাহিদের উন্মাদনা, বলি শোনো! সে যে, 
শিরায় শিরায় ওঠে বেজে, 
বেগে তার বেপথু অন্তর, 
কঠিন সে মর্স ব্থ! হৃদয়-বিদ।র 
ঢুরিষহ প্রেম-যাতনার 
তুমি বলো কী জানো খবর? 


জানি জানি তোমার সাথে 
পানশ[লাতে আজকে র।তে 
হয়েছে মোর হাদয় বিনিময়, 
প্রাণের যত আকাজ্। মোর 
প্রেমিক আমার ! হে চিতচোর ! 
জীবনে যা পুর্ণ আজও নয়, 
আত্মা কি গে তৃপ্ত ওতে হয়? 
উঠতো যদি হৃদয় প্রেনে ভ'রে, | 
তাহ'লে কি আজকে এমন ক'রে-__ 
রক্ত বুকের পড়তো আমার ঝরে? 
তোমার সাথে প্রেমের খেলায় হ'তই আমার জয়। 


বিজন আধারে বসি' আমি শুধু ভাবি 
অহরহ তোমারে স্মরিয়ে 
তোমার নুচ্দর মুখে শ্মিতাধরে প্রিয়ে 
আছে বহু হৃদয়ের দাবী ! 





৮ 


তোমার অধর দিগন্তে সই 
জানি জানি জ্বলে উজ্জ্বল 'ওই 
চুণীর মণি-প্রভা ; 
বিশ্বভুবন আলো করা যার 
তিমির বিনাশী কিরণ কণার 
রক্ত রঙান শোভা ! 


ঘোমটা খোলো; ঘোমটা খোলে।, 
আমার দিকে মুখটি তোলো; 
আর কতক।ল চলবে বলে। 
লুকিয়ে তোমার থাক ? 
ঘোমটা টেনে দীঘল আরে। 
সরম শুধুই ঢাকতে পারো 
রূপের আগুন যায় কি কারে 
আগলে আড়াল রাখা ? 
গুনে রূপ বাড়েই কেবল, 
যায় ন। ও-ধন ঢাক। ! 





মুখ দেখেছে গোলাপ তোমার আজ কি ফাগুনে? 
ঝাপ দিয়েছে তাই বুঝি সে রূপের আগুনে ! 
তোমার অক্গ স্থবাস আপে, 
লঙ্জ। পেলে৷ আজ সে প্রাণে; 
মিটলে। বুঝি মনের কোণের সকল কুতৃহল, 
গোলাপ কি তাই অভিমানেই গলে গোলাপ জল? 


ভালোবেসেই তোমার ও মুখ 
হাফিজ পেলে অসীম এ দুখ, 
তলিয়ে গেল গভীর ব্যথার অতল সাগরে ! 
তোমার তরে দেখছে! ন৷ আজ যন্্ণাতে মরে । : 
ব্যাকুল হ'য়ে তাই তো৷ ডাকে, 
দোহাই তোমার, বাঁচাও তাকে ! 
জীবন যে গে। বার্থ তাহার, কোথায় বাঁচার সুখ ? 
তোমার প্রেমেই পূর্ণ যে তার জীর্ণ ভগ্ন বুক। 





৪) 





পুণ্য প্রভাতে শ্রীত এ মর্ম 
নিঃশেষ করি নিগীথ নর্ম 
তব কল্যাণ কামনাই হোক 
জীবনের আজ সর্বসার | 
যা! কিছু শপথ য। কিছু ধর্ম 
সদসং মোর যা কিছু কর্ম 
সবার দিব্য, জানুক ত্রিলোক 
আজি এ আমার অঙ্গীকাব। 


অশ্রর আমাব উলিয। হ'ল প্রলয পযোধি জল, 
তবু সে পানি ধুষে দিতে বানী 

তোমাব প্রেমব আলেখ্যখানি 

মর্মফলাক ঝলাক সে কপ পলকে না-চঞ্চল। 








কিনে নাও ভুমি কিন নাও মোৰ 

ক্ষত বিক্ষত হৃদযখানি, 
মূল্য কি দেবে বলে দাও শুনি 

দব-দস্কুব খতাও বানা ; 
হ'লেও এ হৃদি বিদীর্ণ প্রি 

অমূলা এব মূল্য তপু, 

অক্ষত শত তকণ বক্ষ 

নহে এর সমকন্দ কু 


ভূমিও যদি সবার মতই করবে তিরন্বাব, 

হায়গে। প্রিয়ে, ছঃখ আমার বাখবে! কোথায আর ? 
আজ যে মাতাল উচ্ছ জল, কাব সে গোপন প্রেমে, 
কার লাগি' আজ পথের ধুলায় গডিযে এলাম নেমে? 
পানশালাব এই একটি পাশে আমাব এখন ঠাই, 
গুকব কাছে ইনাম্‌ পেলাম ভব্-পেয়ালায় ভাই + 


শ্ 





সত্যের লাগি' করিও সাধন। 
ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেম আরাধনা * 

জাধার জীবনে আনিবে আলো । 
করি উজ্জল মানস আকাশ 
হবে সুর্যের স্বচ্ছ প্রকাশ 

নাশিবে নিশার তিমির কালো । 
উষার আলোর অরুণ রেখায় 
পূর্ব গগনে কিরণ লেখায় 

নিখিল ভূবন ল।গিবে ভালো । 
করি নির্মল মলিনতা। গ্লানি 
সত্য ভাতিবে অসত্যে হানি” 

প্রেমের প্রদীপ যদি গো জ্বালে। ! 






পাগল হয়েছি আমি প্রেমে তব নিত্য নিশি জাগি; 
দূর শৈলচুড়া আর শ্যাম স্িগ্ধ বনানীর লাগি" | 
হের মন উচাটন, কেঁদে ওঠে যেন ক্ষণে ক্ষণে । 
তবুও বারেক কি গে। সাধ তব নাহি জাগে মনে, 
শিথিল করিতে ওই রহস্তের নিবিড় বাধন ? 
যাচে কৃপা করজোড়ে প্রেমের ভিখারী দীনজন । 


৩৯ 






আমাদের আত্ম। কভু করেনি তে! সাগ্রহে সন্ধান_ 

কোথা হ'তে নারী জাতি প্রথম পেয়েছে তার প্রাণ? 
তোম! 'পরে লয়ে তাই সঞ্চিত বিপুল অভিমান 
' জীবনের ছন্দ ভুলি গেয়ে চলি মরণের গান ! 


হাফিজ, কোর না ছুঃংখ, 
ভুলে যাও মান অভিম|ন 
জেনো, যার! সঙ্গে পনে চুরি ক'রে প্রেমিকের প্রাণ 
হাদয়ের ঘটায় ছুর্গীতি, 
প|বে ন৷ তাহার! কেহ খুঁজে কৃত জীবনে সঙ্গতি। 
হেন পুষ্প তরুলতা যদ কু শুধ্ধ হয়ে যায়, 
উদ্ঠানের অপরাধ সে কারণ বলো তে। কোথায় ? 


তোমার বিরুদ্ধে তুলি ফণ। 
ক্ষুদ্র এই কীটের রসন৷ 
হে মোর ঈশ্বর! 
অভিযোগে হয়েছে মুখর ! 
রূপসীরে কুটিলদশনা 
এত ক্রুর-মনা 
কেন যে করেছে৷ নাহি জানি; 
নিঠুর স্বভাবও তার কেমনে বা মানি? 
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আমার পানে মুখটি জেলে!" 


আঠারো ৮৫০ টা 
আমার মনের কল্পনালোকে বি 2554: 
স্বপন জড়ানে। মোর ছুটি চোখে | 8 নে 
ওগো প্রিয় নিশিদিন ও 
নিবাস তোমারি। 
দয়া ক'রে তুমি জালো হদে জালো 
তোমার রূপের অপরূপ আলো 
জানি মোরা ওগো প্রিয় 


এগৃহ তোমারি! 





তোমার গালের তিলটি সরস 
প্রেমিকজনের মন করে বশ 
এ অপযশ তুবন-ভর! 
জানিহে ভোগারি! 
অবাক তোমার তিলের রোয়। 
পরশ মধুর জাছুর ছোয়া, 
জড়িয়ে নেওয়! প্রেমের জলে 
সেখেল৷ তোমারি! 


শোনো বুল্বুল্‌, খুশী হবে মনে 
মিলন হয়েছে গোলাপের সনে, 
স্থরারঞ্জিত প্রেম গুঞ্জনে 
কুঞ্জ ভরেছে তোমারই 
রুগ্ন হৃদয় রহে না যে বশে, 
করো আরোগ্য চুন্বনরসে ; 
মরণবিজয়ী ঝরে প্রাণ ধারা-_ 
মণ অধরে তোমারই! 








দেহ বটে মোর, নছে গো৷ তোমার চরণ সেবার যোগ্য, 

হৃদয় কিন্ত রেখেছি হে প্রিয় আজিও তোমার ভোগ্য, 
এ হৃদয় জেনো তোমারই! 

বক্ষে আমার রেখেছি গোপন যে ধন পুজার জন্ঠ, 

সে ধনে কাহারে নাহি অধিকার তোমাতে যা! শুধু ধন্য! 
সে ধন হে প্রিয় তোমারই! 





নই গে! আমি তেমন কোনে 
অধম প্রেমিক জন, 
বিলিয়ে দেব! অযোগোরে 
তে।মায় দেওয়। মন? 
এমন ভোমারই। 


যে ধন আমি যত্বে রাখি 
রদ্ব কোষের বৃুকে-_ 
অধরপুটের শিলমোহরে 
গোপন যে মন সুখে 
সেমন তোমারই! 





৩৪ 


সাবাশ. তুমি, সাবাশ. বটে, ঘোড়সওয়ার্‌ 
ভোজবাজী এ লাগছে তোমার কাজ! 
আকাশ ফোড়া পাগল! ঘোড়। জোর গোওয়ার্‌ 
বশ মেনেছে রাশের টানে আজ। 
টিট বনেছে নাচন-কুদন-বাজ 
চাবুকে তোমারই |. 








তুচ্ছ আমি, শক্তি কোথায় 

মায়াবী ওই আকাশ হোথায় 

ন! পেয়ে তার হালের পানি নিজেই নাজেহাল, 
এছল তোমারই ! 


খেয়াল খুশির খেল!র টানে, 
স্যা্টি আনে, ধ্বংস হানে ; 
বিশ্ব জুড়ে ছড়া ও দেখি মোহিনী 'ওই জাল, 
ওজাল তোমারই! তোমার গানের ছন্দে যখন, 
গগন পবন নৃত্য মগন, 
ভূবন মাতোয়।রা,__ 
জোয়ার আনে সবার প্রাণে যে আনন্দ ধ।রা 
সেধারা তোমারই ! 


হাফিজ গাহে তুচ্ছ এ গান, 

সুরার সুরে ভাসায় সে প্রাণ ! 
আশায় আত্মহারা, 

তার সুরে আজ নুর মিলে মোর যে স্থুর হ'ল হার! 
সেন্থর তোমারই! 





৩৫ 


উনিশ 


আমার জাখির আগে 
না-যদি সে রূপ জাগে 

অন্ধ হোক আখি, 
চোখে চোখে রাখি তাই, 
দ ছাড়া যে কেহ নাই, 
স্বপ্নে তারই থাকি। 
ঘা চলে ছু'চোখের দৃষ্টি অভিসার, 
সখানেই হেরি যেন (প্রেমমূত্তি তার ! 







তোমার মিলন-নিকুগ্ হ'তে 
গ্রহপুণ্জের লভে গে জ্যোতি, 

তোমার বিরহ-যন্ত্রণ। আ্রোতে 
নরকের পথে আমার গতি। 


ওরে মোর অশাস্ত হৃদয়, 
তিনি যে অসীম দয়াময় ! 

কেন হেন কামনা-সুঞ 

প্রেম নিয়ে গর্ব ভালো নয়, ঁ 








কী আনন্দে হাদয় ভাসে, 
প্রেমাস্পদের চিত্তাকাশে 

অঙ্গ আমার সঙ্গ লভে যবে,_- 
ঘণ্টা ওঠে মধুর বাজি, 
দাড়ান এসে মোহন সাজি ; 

কণ্ঠে বিলান মুক্তিবাণী ভবে । 
বলেন ডেকে, শোন রে সাকি, 
সংসারে তোর আর কি বাকি! 

বাধন ছি'ড়ে আয় না ছেড়ে বাসা । 
কাজ কিরে তোর আস্বাবে সই, 
সম্পদে সুখ হয়না তো কই 

চল্‌ রে যেথা প্রেমের আছে আশা ! 


শঙ্কা জাগে আমরা এসে-- 
শেষ বিদায়ের সময় হেসে, 
াড়াই যদি সবার শেষে ভাই 
লাভ তে! কিছু নাই। 


সেথায় সদাচারের কথা» 
পান-ভোজনের সতর্কতা ূ 
পাপের সমই শূন্ত পরিমাপ ; 
সইবে নাসে তা ৃ 





জিপ | তি আর 





নব বিকশিত ওই গে।ল।পের বূপ-__ 
আলোকিত কুঞ্জবন সৌন্দর্যে যাহার ! 
হেরিয়াছি তারই মাঝে লাবগ্য-মধুপ 
প্রেমের মন্দারে চুনে মকরন্দ সার । 


পাথিব সম্পদ কিছু না৷ থাক আমর, 
'আধিক দীনতা৷ দেখে কোর না বিচার। 
হাফিজের মর্মকোষ স্ব্ণ-কোষাগার, 
যেথা শুধু অফুরন্ত প্রেমরত্ধ ভার। 
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_ কে বোঝে কদর বলো? একি কু হয়? 






স্মরণে কি আছে সখী সেদিনের কথ৷ ? 
বাঁক! চোখে চেযেছিলে মোর মুখপানে ; 
তোমার আধিতে ছিল গ্রীতিব বাবত। 
কটাক্ষে বিজলী তীব্র শিহবণ আনে, 

প্রেমেব প্রদীপ শিখা প্রাণে ওঠে জ্বলি' । 


মনে পড়ে তাবপর সেদিনেব কথ। ? 
হেরি মোব অধোগতি ছু'চোখে তোমাব 
ফুটেছিল তিবস্কাব__ তীব্র কাতবতা, 
ফিবাইয়া লায মুখ, মিনতি আমা 

কঠিন চবণে প্রিষে গিযাছিলে দলি। 


ভুলে কি গিযেছ সখী সেদিনব কথা_ 
নিমেষে কাটিত যবে মিলনের নিশি ? 
প্রভাত হেরিত যেন সহকাব লতা-_- 
তুমি গামি আছি দোহে এক হায মিশি ১ 
জীবনেব খবশ্রে।ত ঝেধছিনু বাধ। 


মনে পড়ে সে কথ। কি, একদ। যেদিন-- 
আ্লষে বিলীন! ছিলে আমারি এ বুক, 
নিশাস্তেব ইন্দু যে 1: 






তি 





নে স্বখ তুলে ধবা__ 


কলহাস্তে উতউবোজি উল্লাস ছু'জান 
কত কথা এলে।মেলে প্রেম্বাস ভব। 
বে?ট যেত সাবা নিশি মধুব কৃজনে। 


বাহুপাশ স্ুখ্ুপ্ত ছুটি মুদ্ধ প্রাণ। 


সে কথ! কি সেদিনেৰ হযেছে বিস্মৃত? 
প্রণন্ত অতিথি এসে পনশ।লা পাশ-- 
৬পযেছিল খুজে তাব প্রোমব অম্বত, 
সে কি গো স্বগঁয স্থখ মিলন বিলাসে । 

_ মশজেদে আজিও যাব মো'লনি সন্ধান । 


ভুলে কি গিষেছে। বাঙা কপোল অভায 
কামনার তীব্র বশ জ্বেলে দিযে প্রাণ, 
দগ্ধ করেছিলে ক্ষুত্র পতঙ্গেব প্রায। 
আমাৰ হাদয় তব বপ-ৰহিত টানে 
ঝাপ দিতে গেছে প্রিষে, বারে বাবে কাছে। 


সেদিনেব সে কথ কি আছে সখী মনে? 
গভীর প্রেমের টানে এনেছিলে টানি, 
মণি গণি” গেঁথেছিলে মাল্য সযতনে 
হাফিজের অন্তরের উৎসারিত বাণী-_ 
স্থর রস ছচ্দে ভর।। --সেকি মনে আছে! 








পর্লাতকা হদয়ের বাঞ্ছিত! বান্ধনী ; 
কাদে হেথ! বেদনায় 
বিরহের অশ্রভর৷ বিচ্ছেদের ছবি! 


অগ্নিশিখা সমূখিত ধম যথা অকম্মাং 
বাতাসে চঞ্চল, 

তেমনি সহসা বক্ষে দেখা দিয়ে গেল প্রিয়! 
খলিত অঞ্চল ! 


কমন রঙীন স্থুরা পান ক'রে মন্ত আমি, 
. বেসেছিম্নু ভালো, 
কে জানিত নিভে যাবে বিদায়ের অন্ধকারে 
মিলনের আলো ? 


ক্ষুদ্র এ সদয় মোর পারেনা বহিতে আর . 
| বিরহের ভারে, 
নয়ন তিতিছে তাই ছবিষহ যাতনার 
অশ্রুজল ধারে। 


মরু বক্ষ দীর্ণ করি' তরঙ্গিয়৷ বহে যেন 
শোণিত প্রবাহ 

আম।র শোকার্ড হুদ প্রজ্জলিত বিচ্ছেদের 
অগ্নিময় দাহ ! 


জানে না সে প্রেম কিবা, অকরুণ ! বোঝে ন! সে 
প্রেমিকের হিয়।। 

আমারে ফেলিয়া তাই চলিয়। গিয়াছে হায় 
পলাতক! প্রিয়! ! 


তখনো নামেনি ভোর, উষার রক্তিম আভা 


ফোটেনি আকাশে ! 
গোলাপের চেলাঞ্চলে তখনে দেয়নি দোল 

প্রভাতী বাতাসে । 
্রাক্ষাকুঞ্জে বুল্বলের ভাঙেনি তখনো ঘুম 

ুযুপ্ত হাফিজ, 
হারায়েছে সে গাধারে হৃদি হার হ'তে তার 


প্রেম মণিবীজ । 








বাইশ 


আমি কহিলাম--ওগে। সুন্দর ! 

ওগে। মোর সুল্তান ! 
দীনহীন এই তাজান! জনেরে 

করো হে করুণ। দান। 
তিনি কহিলেন _ কামনা-পন্কে 

ডুবেছে আত! যার, 
চির পথহার। অপরিচিত সে 

কে রাখে খবর তার? 


আমি কহিলাম__ ক্ষণকাল প্রিয়, 








থাকোন। আমার সাথে; 
তিনি কহিলেন-_ ক্ষমা! করো মোরে, 
বহু কাজ আছে হাতে। তুমি তার কাছে 
আমি কহিলাম__অমানিশা সম বিরবযুী: 
ওগে। কালো কুন্তুলা, দেখো যেন প্রাতে তোমারি শ 
অজ্ঞাত পথে অপরি চিতের করে না সে হাহাকার ! 
এ যে গো প্রথম চলা ! তিনি কহিলেন-_-অত্িপরিচিত-_ 
বন্ধু সে বরণীয়, 
প্রেমের আগুনে দহে হৃদি যার 
সে আমার চিরপ্রিয়। 
কী বোঝে বেদন। ধনপতিগণ 
শতম্খে সুখী যারা ? 
এস্বধের বিলাস আরামে 
আদরে লালিত তার৷ ! 
জানেন কে কোথ। কাটার শয়নে 
- সহিছে যাতন। কত ? 
শিল! উপধান শিয়রে কাদের 
বিধিছে শুলের মতো। 
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হায় গে! প্রিয়ে, ছুঃখ তবে রাখবে! কোথায় আর? 


তুমিও যদি সবার মতই করবে তিরস্কার 





কেগো তুমি? যার কুঞ্চিত কালো 





কুম্তল শৃঙ্খলে_ 
বাধা পড়িয়াছে প্রেমিক চিত্ত 

অগণিত দলে দলে? 
একি বিম্ময়! রক্তিম রাগ 

অরুণগণ্ডে তব ! 
হেরি কলঙ্ক তিলকপন্ক 

ভালে শোভে অভিনবণ্‌ 
একি অদ্ভুত! স্থন্দর মুখে 

উজ্জ্রল কালে! রেখা । 
দেখি নাই কতূ হেন কন্তৃরী 

হরিণী চিত্র-লেখা। 
তোমার শ্ুচার চাঁদ মুখে ওই 

বিশ্বিত সুরা রাগ, 
বন-গোল।পের রাঙা গালে যেন 

অরুণ-অধর দাগ । 


আমি কহিলাম-_ সরাও ঘোম্ট। 

হে মোর হিয়ার চাদ, 
অবগুঠনে আবরিয়া মুখ 

_.. ব্লচিও না মায়া ফাদ! 

তিনি কহিলেন__ বিমূঢ় হাফিজ, 

বিচিত্র এ তে। নয়, 
আজিও জগতে কত অভাজন 

_ প্রেমেতে দেওয়ান হয়| 





৪১ 


তেইশ 


ওগো প্রিয়, চাদে যত সৌন্দর্য প্রতিভা, 
সে তে। তব জ্যোতির্ময় লাবণ্যের বিভা ! 
যা কিছু রূপের দীন্তি দেখিতেছি তার, 
সে তে৷ সবই টোল-খাওয়া কপোলে তোমার । 


অজ্ঞাত মনের কোণে ঘুমাইছে যারা 

সপ্ত সে কামন! যত যদি জাগে তারা 
_নিথিলের চিত্ত হবে বে-আক্র তখন 
বোর্ধ! খসিয়! পড়া নর্তকী যেমন! 








আমার বিরহী হিয়। স্বসিছে একাকী 
ওগো তুমি চিতচোরে বলিও.সে কথা, 
বন্ধু মোর কিছু আর রাখে নাই বাকি, 
শপথ করিয়। বোলো-_-সত্য এ বারতা । 
তোমার আখির ঘন কটাক্ষ নিক্ষেপে 
আনন্দের চেয়ে যে গে পেয়েছি বেদনা, 
প্রমত্ত হয়েছি প্রায় চিত্তের বিক্ষেপে 
তবু দেখা দিবে ন! কি-_মদির-লোচনা ? 





কর্ম মাঝে কোথ! ধর্ম? জীবন ফুরায়ে এল, 
কোথা তার মিলিবে সন্ধান? 

সম্মুখে চাহিয়া দেখি, অফুরস্ত প'ড়ে পথ 
কোথ। শুরু? কোথা সমাধান? 

অন্থায় অধর্ম সাথে পাপের সম্বন্ধ জানি, 

্‌ . জানি না কোথায় পুণ্যপুর? & 
লুষবীর সংগীত সখি, কোথায় শুনিতে পাবো ? 

কোথায় প্রেমের মিষ্ট স্বর 1 
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অন্তর কাতর মোর ভগামির ছল্সবেশে 
ধর্মের মন্দির কোথা পাই ? 

কোথ। অগ্নি-পুজারীর অর্চনা-আলয় বলো ? 
স্থরা মেলে কোথা গেলে ভাই? 


বিদায় লয়েছে প্রিয়ে, বিগত স্তবখের দিন । 
শুধু স্মৃতি জাগে মনোহর, 

জ্রকুটি কুটিল আখি-_হারালে! কোথায় আজ! 
কোথা সেই চাহনি সুন্দর ? 


বন্ধুর স্থন্দর মুখে কী মাধুধ হেরি আজ 
শক্র-আথি স্থির অচঞ্চল ! 

মুতের সমাধি শিরে প্রদীপ জলিছে কোথা ? 
কোথ। গে! সুর্যের মর্মস্থল ? 


তোমারে ছুয়ারে যত সঞ্চিত চরণ-ধুলি 

স্বপ্ন সে যে আমাদের ভাই ! 
ওগে। বলো, কোথা যাবো, কোথ! গেলে তারে পাবে ? 
তি কোথা বলো যাই 


সি 





রূপের রুচির লোভে প্রলুব্ধ হ'য়ো না মিছে, 
ওরা যে প্রেমের অগ্তরায় ! 

'ওরে মন, কোথা যাস্‌, কিসের সন্ধানে বল্‌ 
ব্স্ত হ'য়ে ছুটিস কোথায় ? 

ওগো বন্ধু, বৃথা খোঁজো, হাফিজের ভাগ্যে নাই 
স্থখ শাস্তি কোনোটাই হায় ! 

অভাগার কোথ। স্তরখ? স্বস্তিই বা কোথা! বলো ? 

 চিরনিদ্রা--তাই বা কোথায়! 
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পণ্ডিতে বুঝিতে নারে, না-পারে মূর্খেরা, 
বাহিরের দৃষ্টি নিয়ে মেলে না৷ সন্ধান? 

পানশালে কেন থাকি 1'''জানে না তো৷ কেউ 
তোমার সেবায় মোর নিবেদিত প্রাথ ! 


ওগো। প্রভূ, ফিরে চাও মুখ পানে মোর, 
দয়া করো) কৃপ। করো এ অধম দাসে ! 
.স্থখের সকল আশা, সব-ভালোবাসা 
ছেড়ে তে৷ দিয়েছি প্রিয়, তব প্রেম আশে ! 


ওগো! চারু চিত-চোর, সঁপিয়। দিয়াছি মোর 
হৃাদয়-রথের রশ্মি তব করতলে, 
তুমি মোর প্রভু স্বামী, তোমার প্রেমিক আমি 








চির-অন্ুগামী দাস চরণ কমলে । 
| জাম্শেদী পানপাত্র অধরে ছুয়েছি মাত্র, 
চি হাফিজ যে সে আসবে অনুরাগী অতি, 
ওগো দোস্ত, এস এস, ভরা পেয়ালায় হের আয়ন! উজল ! আমার সংবাদ নিয়ে যাও বায়ু দাও গিয়ে 
লোভাতুর চোখে দেখ কী মধুর রাঙা স্থুরা করে টলমল । জামের শেখকে তর দ[চেরপনিযা 


আখি-পাখী বেচারার। অযোগ্য শিকারের। তুলে নাও জাল। 
তোমার প্রেমের ফাদ এখানে তে। আছে জানি পাতা৷ চিরকাল ! 


ভেসে যাও বর্তমানে, তাকায়ো না পিছে; 
আনন্দ মুহূর্ত জেনে অতি ক্ষণস্থায়ী ! 

যেতে দাও আদমকে আকাশের দিকে__ 
স্বর্গের পরীর দেশে নিরাপদে ভাই । 

কালের আসরে তুমি যত.পারে৷ করো 
পিয়াল ভরিয়। পান, তারপরে ঘুম। 

” ক্ষণিকের খেলা শুধু সময় তে! নাই ; 
| চির-মিলনের আশা আকাশ-কুন্থম ! 
৪৪ 
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অপরূপ তব সঙ্গ সেদিন নিভৃত রাতে . 
কী যে গ্রীতি-ডোরে বাধিল হৃদয় তোমার সাথে, 

মিলন কামন! নামিল ছুর্সিবার। 
তব কেশপাশে, চিবুকের তিলে, নয়ন পাতে, 
মজেছিন্ু আমি মরমের মিল হেরিয়া তাতে, 








বিরহ সাগর উথলে বারংবার। 
তোমারি লাগিয়। হৃদয় আমার কাদে যে প্রিয় 
জানে কি নিদয় কত তুমি মোর বন্দনীয় ? 
তোমার আসন বিছানো! আমার বুকে । 
এ শুধু বুঝিবে কারবালা পথে যাদের প্রাণ, 
পিপাসা-কাতর, গাহে সাহারার মরণ গান ! 
পচিশ শুক্ধ নয়নে বরে ন৷ অশ্রু ছুখে ! 
ওগে! বায়ু, আমাদের বার্তা লয়ে সাথে তোমার সুন্দর মুখ সৌন্দর্যপ্রভায়, 
তস্কারের বাণী-বহ, বোলে! গিয়ে তারে উজ্জ্বল করেছে যেন আশ্চর্য আভায় 
সত্যে যার! অবিশ্বাসী তাহাদেরই হাতে কোরাণের শ্রেষ্ঠ শ্লোক আমাদের কাছে। 
নার বন্দুক যেন দেন ভুলাবার। তাই তো আমরা আজ এই জানি সার 
আনন্দের চেয়ে বড়ো কিছু নাই আর। 
আনন্দ-নন্দন হ'তে দুরে আছি ভাই প্রেম ছাড়া পৃথিবীতে বলে! কিবা আছে ? 
যদিও নাহিক' সাধ দূরে থাকিবার, 
তোমার রাজার ভূত্য আমরা সবাই, 


তা ব'লে আমরা নহি কারো চাটুকার ! 


হে মোর রাজার রাজা, এই ভিক্ষা চাই, , 
ব্যাকুল মিনতি মম শোনো মুখ তৃলি। 

আকাশের মতে যেন চুমিবারে পাই, . 
সভাতল-লীন তব চরণের ধূলি। 
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যে-মান্ুষে ভগবান গড়েছেন নিজরপে 
সে তোমারই জেনে। একপ্রাণ, 
বন্ধু ব'লে তারে যদি নিতে পারে৷ বুকে তুলি 
হঃখ তব হবে অবসান। 


হে মোর ভূধিত-আত্মা, বীরশ্রেষ্ঠ ঘিনি, 
স্নবাব গবলে যদি আঙ্ট হন তিনি 
উপায কি বলে তবে তাব? 
উচিত কি আমাদেব সেদিনই প্রথম 
ছেডে দিয় যত কিছু সততা সংযম 
নিবিচাবে কব! মনাচাব ? 


স্থখেব সময সখি, আমোদে প্রমোদে, 

স্বাপানে দিবানিশি যাপি” খণশোধে-_ 
ছুনিযাব দেন৷ ছু'দিনের | 

চরণ পবশে ধন্ঠ আমবা রাজ।ব--- 

এ গৌবৰ ববে না তে৷ হাফিজ তোমাব? 
রবে শুধু ক্রটি জীবনেব। 





দেখাও বারেক মুখখানি তব 

উঠুক বিশ্ব বাকুল হ'যে 
পেলব অধর কাপাও ঈষৎ 

কেঁদে সার হোক তোমারে লয়ে। ক 


পবান আমার কণ্ঠে এসেছে 
জাগে মনে ক্ষোভ হনিবার, 
কিছুই হ'ল না প্রেম সাধনায়, 
প্রগয়ীর দ্বারে ভিক্ষা সার । 








ছাব্বিশ 


সন্ধান তাব থামিব না আব 
মিলন না-হয যতক্ষণে, 

হয পাবা, নয, এ জীবন দেবো) 
প্রোমর লাগিয। মরণ পণে। 


মৃত্যুব পব দোখ। গে তোমবা 
মাটিত আমাব কবব খুন, 
নর আগুন জ্ান্প ধিকি ধিকি 
গুড ধুম তার কাফন ফুডে। 





জেগে ওঠে মনে গভীর ছুখ । 


বিপন্ন জনে আশার বারত। 

শোনায যে শুধু তোমাবই মুখ । 
আপনাব মনে কহিন্গু মনেরে 

মনটা! ওদিক দিওনা কু, 
মন কহে, সাজ এ-কাজ তাহাবে-_- 

যে-জন নিজই নিজব প্রভু । 
তোমার প্রতিটি কালো কেশজাল 

পাতা মাছ প্রি শতক ফাদ, 
'আমাব মানাব দাব কি মুক্তি 

কুটিল (কোশব জটিল নাধ? 
গুলবাগিচষ তোম।ব ঝাপব 

গোলাগী গোলাপ উঠিছে ফুটি, 
মলয বাতাস চুম্বন আশ 

আসে বাগিচাষ কেবলই ছুটি । 








শঠ লম্পট সম নিতি নব 
রূপসী নারী কি বরিব তবে? 
ছাঁড়িব না আমি অঞ্চল তব 
যতদিন দেহে জীবন রবে। 


প্রেমিকের দলে হাফিজের বটে 
“সুরা-নুন্দর স্থনাম রটে, 

যেখানেই যাই এই খ্যাতি মোর 
শুনি লোকমুখে সর্ব ঘটে । 





ফিরে পায় ফুলবন পুনঃ তার যৌবন 
পুষ্প কানন ওঠে হেসে ! 

গোলাপের খুশী ফের বুল্বুল্‌ কণ্ঠের 
সংগীত স্থরে আসে ভেসে ! 


নব তৃণে প্রান্তর সাজে.পুন নুন্দর 
মলয় ! সেথায় যদি যাও, 
দেবদারু গৌরবে, গোলাপের দৌরভে 
- হ্থদয়ের মিনতি শোনাও । 


ভুলিয়৷ কি গেছ তুমি, তব শেষ আশ্রয় 
হেথ। শুধু মাটি এক মুঠি? 

বলো তো৷ কি প্রয়োজন তোমাদের গড়িবার 
মেঘ-ছোয়া উচু মাথা কুঠি ? 


হাফিজ ! চালাও স্থরা। ভণ্ডামি ছেড়ে দাও। 
পানশালে ন্থখে করে! বাস। 

কিন্তু, দোহাই তব, নির্বোধ মূঢ় সম, 
কোরাণেরে কোরে না বিশ্বাস! 





৪৮ 


৪ 





সাবাশ. তুমি, সাবাশ, ঘোড-সোয়ার 


ভোজবাজী প্রায় লাগছে তোমাএ কাজ-- 


খজু দেহ, বর তন্ন, যৌবন-ফুল-ধন্ু, 
কালে। ছুটি চোখে পাত৷ ফাদ, 





মেঘ সম কেশরাশি ওঠে পিঠে উদ্ভাসি' 
মুখে যেন মৃছু হাসে টাদ। 
তবু কেন মনে হয় রূপসীর! এক নয়, ' 
মেলে না কোথায় যেন ছাদ! 
নাই বটে কোনে! দোষ, তবু এই আফসোস্‌ 
মাতাশ নুন্দরী খ্যাতি যারা চায়, 
পরান-প্রিয়র আলিঙ্গনে তুমি | তার! যদি পড়ে প্রেমে, দেখি ক্রমে যায় নেমে, 
নুরায় সরস অধর ছু'টি চুমি নিষ্ঠা কেন না কেউ পায়? 
| প্রসাদ নুধা যখন করো পান, নুহ্াদ সমাজে লভিয়া সঙ্গ 
স্মৃতির আলোয় তখন কু তব বন্ধুজনের স্তরঙ্গ 
আপন জনের চিত্র অভিনব হও যদি তুমি হেথায় কু, 
ছায়ার মতে! দোলায় কিগো প্রাণ? নরুচারী যারা সঙ্গীবিহীন 
তোমার রূপের গরব সাধে বাদ। চির যাযাবর সংসারে দীন 
কাতর পাখীর করুণ কলনাদ-- স্মরণে তাদের রেখো হে তবু। 
গোলাপ ওগে! ! যায় কি তব কানে? হাফিজের সুরে যদি গান গায়, 
কিরাত আপন কল্পনাটি নিয়ে জহর! এখানে মুশাকে নাচায়, . 
জাল বুনে আজ পারবে ন! তে। গিয়ে কি হবে উপায় বলো ন! প্রভূ! 
জ্ঞানের পাখী ধরতে মৃদু টানে। 
হে মলয়, বোলো! ধীরে তোমার হুন্দরে, 
জাগায়েছে সে যে ঘরে ঘরে-_ 
মরু-পর্বতের তৃষ্ণা, চিত্তভরা লোভ, 
আমাদের নাহি তাহে ক্ষোত। 


মধুওয়ালী নখে থাক্‌, হোক্‌ সে দীর্ঘায়ু; 
কিন্তু, এই হ্ঃখ শুধু, শোনে! বলি বায়ু 


মধুপায়ী এই চন্দনার 


: ভালো মন্দ খবরের সে কেন ধারে না কোনও ধার : 
রর ৪৯ 








আটাশ 
অন্তবিহীন কালের যখন 

আদি নেই, নেই সীমাও পরে, 
নিতে পারি তবে আশ্রয় মোরা, 
অগ্নিপুজারী কারুর ঘরে। 





তার কেশপাশে জড়িত এ প্রাণে 


কী পুলক যদি জ্ঞানীরা শোনে, 


অলক বাঁধনে বাধ! পড়িবারে 
আকুল হইয়া! উঠিবে মনে। 


চিত্ব-বিহগ শাস্তির ফাদে, 
পড়িয়াছে যেন শিকার সম | 
তব কুস্তলগুচ্ছ-গহনে 
ব্যর্থ হবে কি মুগয়া মম। 


তোমার মুখের অনিন্দ্য শোভ। 
কোরাণের বাণী এনেছে বয়ে, 
তব লাবণ্য জগতে ধন্য 
এই কথ শুধু যেতেছে ক'য়ে। 


মুগ্ধ এই হৃদয়ে সতত, অপূর্ণ বাসন! ছিল কত! 
ধৃমায়িত দার্ঘস্বাসে মোর নিঃশেষে হয়েছে সবই হত। 


ক্ষুব্ধ এই অন্তরে বিরাজে যে-কথা৷ গোপনে সদ! ভাই, 


ধনী দীন ছোট বড় মাঝে কবে। যারে, কোথ! তারে পাই! 


তব সহবাসে হয়তো রূপসী 
একটি রজনী যাপিয়। পাবো, 
চির জীবনের বিরহ যাতন। ! 
“. নিশি নিশি তারই বেদনা গা'বো। 


তব কেশদামে উদ্দাম বায়ু, 
হেরি ঈর্ধায় কাতর প্রাণ ; 
তোমার অলকে হেন অন্ুরাগ-- 
এ যে আমাদের আত্মদান ! 


দীর্ণ বুকের দীর্ঘস্বাসের 
তীক্ষ শায়ক বিধলে ধর 
৯. হাফিজ তোমার আত্মরক্ষা 
নিবিচারে উচিত করা। 


পানশালার এই দ্বারের পাশেই 
চায় গে। হাফিজ করতে বাস, 

ধর্মবন্ধু গীর এসেছেন ; 

কাবার যায রী হুরার দাস! 
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চটি 
.. উনতিরিশ 

যখন তুমি ফুটিয়ে তোলো 
তোমার মুখে করুণ ভাতি, 

জয় ক'রে নাও সবার হাদয় ! 
তুমিই তাদের কাম্য সাথী । 


এর বেশি আর কী চাও তুমি? 
প্রত্যাশ। কি তোমার, "শুনি ? 

একটু তোমার হয় না! দয়া? 
আমর! কি কেউ নইক' গুণী? 


ওগো প্রিয়তম, প্রেমিকের বুকে 
যে প্রবল ঝড় বহাও তুমি, 
সভয়ে রই! 
কোথায় সুঠাম আকৃতি তোমার, 
দেবদারু সম দীর্ঘ তন্থ 
কই গো কই? 
ঠাদের মতোই সুন্দর মুখ, 
দেখেছি তোমার মদদির আখি 
অন্ধ নই! 









সারা নিশি আমি জেগে বসেছি, 
এই আশ মোর ভরেছুচিত, 
প্রভাত সমীর প্রিয়ার বাত 
প্রিয়তমে -দিয়ে করিবে গ্রীত। 


তোমার কাজল কালো ছ'টি আখি 
খুন ক'রে গেছে আমার প্রাণ, 
হে প্রিয়, সে-খুনে রঞ্জিত হাদি, 
নিও সে আমার চরম দান। 


৫১ 





তোমার নয়ন কুহকী আমারে 
জাহু-বেড়ি যেন পরায় প্রিষ, 
তবু মোব প্রেম অনমনীয়। 


রগ 





ওগো মুশীদ, হতেছে উদয় 
নৃতন প্রভাত প্রিয়ার দেশে, 
দোহাই তোমার, একটি চুমুক 
দিয়ে যাও স্ববা হাদয়ে এসে । 


বিদ্ধ হৃদ, আহত হাফিজ, 

বলে। না, কি তব পবান চায? 
সাধ কি উধাব বন্দনা গানে 

বাহু বন্ধনে পিতমে পায? 


হের' হাফিজের অন্তর কাদে, 
বিবহ জলিছে চিত্তপটে, 

বলো না কি হবে, প্রিয়তম সনে 
যদি ন! তাহার মিলন ঘটে ? 





৫২ 








তিরিশ 


কী যে হযে গেভি-_ তুমি তো তা' জানো, 
জানো আমাদেব বেদন। জডানে 
কত যে কাতব প্রাণ 
পেষে হাবাষেছি, ধবা দিযে শেষে-_ 
কোথা গেল, কোন্‌ অজ্ঞাত দেশে । 
একি তাব অভিমান? 


ওগো তব প্রেম-ঈক্ষণ পাতে 
সোনা হ'যে যাবে৷ ক্ষণ সাক্ষাতে, 
তব হেম তনু সম! 
তোমাৰ বচিত ল'য়ে লিপিখানি 
যে দূত আসিবে, সেই জেনে! রানী 
আমাদের প্রিয়তম ! 


৫৩ 


আমি আসিষাছি পুজিতে তোমারে, 
তুমিও বাড়ায়ে দিবে না কি তাবে 
অভয় ছু'বাছু তব? 
হোক সঞ্জাত অগ্তব মাঝে 
প্রেমেব নি! বচনে ও কাজে, 
বেদনায় নব নব। 


প্রার্থনা কবি ঈশ্ববে ডেকে, 
দিন মোবে তিনি স্ববলোক থেকে 
অসীম ধৈর্য গুণ 
মাথার দিব্য দিতেছি তোমাব, 
সহিব সকল গীডন, প্রহার, 
্ষমিব, করিলে খুন । 








ওদের গীড়ন, ওদের আঘাত--- 
আমারে ভুলাতে পারে কি গে! নাথ, 
তোমার প্রেমের স্মৃতি? 
তোমায় চিন্তা, ভাবন! তোমার, 
তব রূপ ধ্যান এ জীবনে সার-- 
ওতেই আমার গ্রীতি। 


হদয় হ'তে সে হবে না৷ ত' দূর, 


জানো তো৷ আমায় দুঃখ-অন্থুর 
দিয়েছে নিঠুর তাড়া, 
তরু তোমারেই অস্তর চায়! আমি জানি সেই অত্যাচারের 
আমার মনের গোপন গুহায়, শাস্তি না হ'লে মিটিবে না জের, 
কেহ নাই তুমি ছাড়া! জাগ্রত সদা মেহেরবান। 
তিনি দয়াময়, তিনি স্বকঠোর ; 
তোমার আমার মিলনের সুখ বাধা সে চরণে এ জীবন মোর 
মান ক'রে দেছে অসংখ্য মুখ, আমর! যে তার নেেহের দান! 
ঈর্যা-কাতর কত না মন ! 
দুনিয়ার লোক আমার উপব তোমার রূপের জয়ন্তী গীতি 
যত খুশী রেগে হোক্‌ বর্বর, যেদিন আমর রচিনু প্রিয়, 
গোলাপের চোখে সলজ্জ ভীতি _ 
শুনিয়া সে গীতি অতুলনীয় ! 
যদি বলে কেউ হাফিজ কখনো 
ঘোরেনি কোথাও অধিক দুর, 


রে $ _্রর্জো তাকে ডেকে হাফিজ রয়েছে 
ৃ ঘোরার নেশায় এখনে চুর ! 








একত্রিশ 


হারিয়ে গেছে ছাদয় আমার কোথায় আজ ; 
পড়ছে খ'সে প্রবঞ্চকের ছদ্প সাজ! 
কোথায় ওগে। পুণ্যবানের দল? 
বিধির দোহাই ছাড়ো এবার ছল! 
লুকিয়েছে। যে রহস্য তা, জানতে চাই, 
মনের ব্যথা ঘুচবে কিসে, শোনাও তাই। 


আমরা যে গে৷ নৌকাড়ুবির যাত্রী সমতুল ! 

কই গে! বাতাস বও না এবার, হও না অনুকূল। 
হয়তো এমন হ'তেও পারে 
দেখতে পাবে! হঠাৎ তারে 

প্রিয়ার মুখের ঈষং আভাস চিনতে ন! হয় ভুল। 





অল্প ক'দিন মাত্র মেয়াদ, ঠিক থাকে ন। মনের তাল, 
কালের প্রভাব ভোজ-বাজী সব, ভেল্‌্কি তোমার ইন্দ্রজাল ! 
বন্ধুজনের দয়ার কণ! 
ভিক্ষা কর! কাঙালপন। ! - 
দোষ নেই ভাই ক'রতে চুরি তোমার যে-সব লুটের মাল ! 
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ওই যে. ধারা অগ্নিপূজার তরুণ পৃজারী, 
আর আমাদের বন্ধু যেসব সুরার ব্যাপারী ; 
ধরাই আমার মনের ঘরে 
সার মাধুরী প্রকাশ করে 
সাধ জাগে এই পানশালে মোর তাই তো৷ বারংবার, 
আপন আধির পল্পবে দিই মুছিয়ে এদের দ্বার । 


হাফিজের আত্মা তার ওষ্ঠাধরে এসে 

যাচে প্রিয় বারে বারে তব দরশন, 
বিঘোরে কি যাবে মারা শুধু ভালোবেসে ? 

ওগো তব কী আদেশ শোনাও এখন ! 





দয়াল! শোনো, জানাই তোমায় দীনের নিবেদন, 
দিব্যি আছে! অন্তরালে কঠিন ক'রে মন। 
কৃতজ্ঞতা নেই কি তোমার কিছু? 
সবার মাথাই করলে পায়ে ন্চু। 
খবর তবু নাও ন! ভূলে এদিক পানে আসি, 
_ কেমন আছে দরবেশের। ছুঃখী-উপবাসী ? 
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স্মরণে কি আছে মণী সেদিনের ক! 


বাক! চোে চেয়েছিলে মোব নুগ পালে 





. 
শি 





বত্রিশ 


কোথ। সেই উদ্মদন! হাস্তারে তোমার, 
ওগে। প্রিয়তম ! 

প্রোমকের বঙ্গে যার লীল! উতরোল 
নিতি নিরুপম? 


জানি সুগঠিত তন, চিন্তহারী তুমি, 
দীর্ঘ দেওদার ! 

তে|ম|র মুখের ছ্যতি-_ চন্দ্রে যেন ঝার 
বনা। জ্যোছনার ! 


ভূমি যে টাদের মুখে দাও টেনে গঠন 
তোমার চিকন কা কেশে। 
মনপাখী উড়ে যায়, তোমার সে রূপে হায় 
উন্মাদ করিবে কি শেষে? 


তোমার রূপের ওই আবেদন, 
প্রণয়-পাগল করবে গে। মন) 
ঘটিয়ে দেবে হয়তে। হঠাং--মিলন মধুময় ! 


হায় গো! আমর আত্ম! কাদে, 
তিলের জালে, চুলের ফাদে_- 
পড়লে ধর| পায় ৰা আঘাত ; তাই তে। মনে ভয়। 
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তোমার বিরহে আমর হৃদয় প্রিয়ে। 
কী যে নিদারুণ তীব্র বেদন! নিয়ে 
স্তব্ধ নিথর হয়েছে জানে! কি রানি? 
প্রেমে যে হয়েছে প্রকৃতই উন্ম(দ 
সেই জন ছাড়। এ-অনুডূতির স্বাদ 
অনুভব কর। সম্ভব নয় মানি 


হায় অভাগ্য, ক্ষত হৃদি মোর ! 

ছুরস্ত এ প্রেমে যদি কভু তোর 

আসে দেহে মনে মন্তুত। ঘোর 
অন্তরে তোর জোর বিকার-- 
লঙ্জ। কি যদি মানিস হার ? 
অথবা করিস জষ্টাচার ? 

বৃথা সংযম, ধর্মনিষ্ঠা 

বৃথা এ খ্যাতির প্রতিষ্ঠা ; 

নব জীবনের নৃতন পৃষ্ঠা_ 
কোথা আনন্দ তুল্য ওর ? 


ওগো মুমিদ ! মিনতি শোনো, 
প্রভাতে ওঠেন প্রেমিক যদি; 
বিধির দোহাই, দিও তারে দিও 
সরা-সর্বং অযুতোদধি । 
বোলে! তারে বোলোঃ উধার নমাজে 
যায়নি হাফিজ অগ্ঠাবধি। 





6৮ 





ক্লাস্ত আমি ভগ্ডামির ছদ্মবেশে ঢাকি কায় ; 

রাখি এ কোথায়? 
সথরা স্ুনির্মল নীর অগ্নিপুজারীর হায় 

মিলিবে কোথায়? 


জানিনা সে কোথা গেছে ! স্মৃতি সনে প্রীতি যায়, 





জানিনা কোথায়? 
কোথা তার তিরস্কার? সে চাহনি নীলিমায় 
হারালো কোথায়? 
তেত্রিশ 

কর্মের সমাপ্তি কোথ।? জানে! কি য| ধ্বংস পায় 
মিলায় কোথায়? 
পথের হিসাব জানো? কোথ। গিয়ে থাম! যায়, 
চলেছি কোথায়? 






প|প পুণ্যে কি প্রভেদ ? ধর্ম আর শুচিতায় 
সম্বন্ধ কোথায়? ৫ 
কেবা শোনে স্ত্রতি গান? নুরে যাহা প্রাণ পায় 
সে-স্তর কোথায়? 
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তোমার চিবুকে টোল গভীর গুহার প্রায়! 
পালাবে। কোথায়? 

পাগল কি হ'ল প্রাণ? কোন্‌ অভিযানে ধায়? 

ছুটেছে কোথায়? 


হে বন্ধু খুঁজে না বৃথ! ছু:খভরা৷ মৃত্তিকায় 
আরাম কোথায়? 
হাফিজের চিত্তমরু কোথ। বলো শাস্তি পায় 


ঘুমাবে কোথায়? 


নুহাদের দেখে মুখ শক্র সেও নুখ পায় 
শুনেছো কোথায়? 
মৃত কতু হাসে কি গো? ্ূর্ধ উঠে ডুবে যায় 
জানেকি কোথায়? 


তোমার পথের ধূলি কল্পনার রথে যায় 
বলো তো কোথায়? 
ব'লে দাও) কোথা যাবো ? কোথা আমি পাবোস্ডা্চ 
খুঁজিব কোথায়! 
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| চৌত্রিখ 


সেই তে তুমি ? তোমায় জানি 
নীল গগনের ঘোম্টা টানি? 
টাদকে রাখো ঢেকে । 
রাখবে কি গো! একটি কথা? 
ঘুচাও তোমার নীরবতা 
বেরোও আড়াল থেকে। 


স্থরামণ্ডে__হেরি শ্লথ বেশে, 
নির্বোধ জনত। ওঠে হেসে ; 
দেখে মানি ভয়! 
হয়তে। করিবে ওরা নাশ, 
ধর্মে আছে যেটুকু বিশ্বাস; 
এ তো ভালো নয়! 


আমাদের যিনি প্রিয় প্রকৃতি তাহার মনোহর, 


নয়নের মাদকতা চিরদিন অতি গ্রীতিকর ! 


তাই কি মাতালে তিনি বসালেন বিচার-আসনে, 
আমাদের হ্যায় নীতি চলে সে তো নুরার শাসনে ! 





অনুরাগে তারে মেনে নিলে 
মিতা বলি' ডেকে কোল দিলে 
প্রেম তবে হয়। 
ধূলিকণ! “নোয়ার' তরীতে 
ছিল কিছু তাই চ|রিভিতে 
হ'লেও প্রলয় 
'ওর। সেই প্রবল প্লাবনে 
ভাসিয়া গেলেও তবু মনে 
পেয়েছে অভয়। 


হে মলয় যাও যদি ভূমি কোনে। কাজে 

প্রিয়ার গোলাপ বাগে, প্রেমকুগ্জ মাঝে ; 
ভুলো না সংবাদ নিতে তার ; 
আমাদেরও দিও সমাচার ! 


জিজ্ঞ সিও তারে তুমি, বলে। কারে চাও? 

হাফিজের স্মৃতিটুকু কেন মুছে দাও? 
যদিও আমর! অতি দীন, 
আমাদের স্মৃতি নহে হীনু' 
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পয়ত্রিশ 


স্বর্গ মত্্য চাই ন। কিছুই, ছুটোই জানি তর! 
আমার মাথা মুইয়ে আছে প্রেমের ভারে তার। 
তোমার, আমার, প্রিয়ার, বধূর, সবার সবই তার, 
তার দয়াতেই ভাবন! মধুর, ছুর্ভাবনাও তার! 





আমার এটা তীর্থ-নিবাস, বাতাস বহে তীর! 
এই প্রব/সীর মান বাঁচানো দায়িত্ব যে তার ! 
মলিন বেশে থাকলে আমি কিসের ক্ষতি তার। 
বিশ্ব জুড়ে দেখছি যখন নির্মলতা তার! 


মজনু ঠ্োছে-_ যৌবনেতেই, নিষ্ঠুরত। তার; 

অল্প হ'দিন বাঁচার মেয়াদ বিধান এতো তার! 
প্রেমিক খুঁজে পায় না প্ররিয়ায়, এমনি দয়। তার! 
আনন্দ ও সুখের জীবন কৃপায় সেতো তার! 


হার।য় যুদি আমার হৃদয় সে-দায় জেনে। তার। 
কঠিন বলেই নিরাপত্ত। ভারটা সবই তার। 
হাফিজ-চিত্ত নিত্য হেথ প্রেমের নিলয় তার, 
ডাসছে সদ৷ হাদ-মুকুরে প্রেমের মূতি তার! 
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কেহ তে বলে না মোরে, আমারে সে বেসেছিল ভালো, 
তিমিরে হেনেছে তীর- কালো চোখে জেলে প্রেম-আলো!। 
প্রেম হেথ| দৈব অবদান, . 
রাখো, রাখে প্রেমিকের মান, 
প্রেমের সুগন্ধ রসে আনন্দ-প্রদীপ প্রাণে জালে । 





গোলাপ উঠেছে ফুটে, কিন্তু কোথা বৃল্বূলের গান ? 
ছত্রিশ ওঠেনা তো কেঁপে কই কারে কণ্ঠে প্রেমনিগ্ধ তান! 
স্তরূ কেন দিলরুবার শর ? 
সাকীর নুকণ সুমধুর 
থেমে কি গিয়েছে ম্বর্গে সংগীতের তরঙ্গ প্রধান ? 


আজিও মেলেনি খুজি প্রেমের প্রকৃত পরিচয়, 
কুত্রিমত। ভরা ধরা, অকপট প্রেম কারে। নয় ; 

মিথ্যা হেথ। প্রেমিকের মেলা, 

বন্ধ করে৷ প্রাণ নিয়ে খেল, 
প্রকৃত প্রেমিক কই ? কোথা পাবে। তাহার সন্ধান? 
হেন বন্ধু কোথ। নেলে প্রীতি যার ভ'রে তোলে প্রাণ? 


দ্বিধ্রস্ত খিজীরের যেন আর চলে ন৷ চরণ, 
জীবন-সরসী তার পঙ্থিলত। করেছে বরণ ; 
গোলাপের ম্লান মুখ-ছৰি, 
আতঙ্কে বিবর্ণ যেন রবি, 
বসস্ত বাতাস কোথা? কে তাহারে করিল হরণ? 
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কত বর্ম গত হ'ল, যত শ্রম পণ্ড ব'লে গণি; 
মিলিল ন! মানবের খনি হ'তে মনুষ্যত্ব মণি! 
কাদে বায়ু হাহ! রবে ঘুরে, 
প্রলয়ের অন্ধকার ঝুরে, 
কোথায় লুকালো৷ বলো দিবাকর জ্যোতির্ময় ধনী ? 


হাফিজ ! বিধির বিধি । কেব। বোঝে রহস্ত তাহার ? 
মানুমেব সাধ্য কোথ| সে বিধি করিতে অস্বীকার? 
প্রৌঢ়, যুবা, সমান অজ্ঞান, 
বয়োবৃদ্ধ, সেও হতমান ! 
অনস্ত জিজ্ঞাস! ওঠে ; কালচক্র-_ সেও নিধিকার ? 





ঘোরে যেন গ্রহতার! ব্যেমপথে নিঃশব সঞ্চার ! 
জহরার সুরবাহ(র ভেঙে কি গিয়েছে একেবারে ? 
দ্রা্ষ। যে উঠেছে রসে ভ'রে! 
কে তাদের নিম্পেষণ করে? 
শূন্ঠ সুর।পাত্র যত শন!দৃত পড়ে একধারে ! 





যে রাজ্যে নুপতি শুধু পরাইভ মুকুট প্রেমিকে, শখ 
যে ভূমির ধূলিকণ। 'শ্রীতি শুধু বিলাতে। চৌদিকে 
কোথ। তাঁর আজি সম্মিবেশ ? 
ধংস কে করিল হেন দেশ ? 
এ হেন সুন্দর রাজ্য প্রেমিক কি হারালো নিমি; 











এড়িয়ে তাদের নিদয় হাত, 
আশ্রয় যদি নিতে পারি গিয়ে 
দীন দয়াময় প্রভুর সাথ ! 


হয়তো দেখে সে উজ্জল জ্যোতি, 
নাথের কৃপায় হাফিজের কিছু 
হ'তেও পারে গো জীবনে ভালে! 





ওগে! ও গোলাপবালা 
রূপের কি এত জ্বাল ? 
গরবিনী ধরায় অতুল ! 
চলে নিতি খুশ রোজ 
ভুলেও নাও ন৷ খোঁজ 
পাগল যে হ'ল বুল্বুল্‌ ! 


স্থগঠিত দীর্ঘ তন্থু, আঁখি-তার! কালো, 
টাদের মতন মুখ হৃদয় জুড়ালো৷ ! 
জানি না কেন যে তবু করে ওর! ছল; 
কেন বলো! ভালোবাসে শুধু আধিজল ? 


তোমার রূপের খুঁৎ বা ত্রুটি 
আর তো৷ কিছুই নাই গো! জানা, 
প্রেমের রীতি-__ নিষ্টা__ শ্রীতি_ 
্‌ মানতে কেবল দেখছি মানা ! 


তোমার অলকে রেখেছে ছুলায়ে 
কী বাসন! রাঙ। কিছু না জানি ; 

রেশমী-কোমল কুস্তল তব 
জগতেরে জাছু করেছে রানী ! 
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শ্যাম নিগ্ধ তৃণভূমি হ'তে, মরুতপ্ত পথে 
ভেসে আসে স্বর্গীয় সমীর, 
মনপ্রাণ হ'ল যে অধীর! 

এস এস পান করো! আনন্দের অবিমিষ্র সুরা, 

চেয়ে দেখ, দুর হ'তে হাসে ওই দিগন্ত-বধূরা ! 


পরীর মতো স্ঠাম গঠন, রূপের মশাল কে ওই জালে? 
কাজ কি খুঁজে? আমার সাকীর তুলতুলে এই নরম গালে 
গালটি রেখে পান ক'রে যাও, ঝাপ দিয়ো না মোহের জালে । 
এমন নৃতন বসন্তে আজ গোলাপ ফোটার মধুর কালে 

পান ক'রে যাও রঙিন সুরা সাকীর চুনির পাত্র ভরা। 





একেই বলে সুখের জীবন আনন্দে ভোগ-দখল কর!। 
আসবে যে -দ্বারে তম, 
প্রভাতী গগনে আজ আমার সৌভাগ্য-উষা হাসে, সবে যেদিন হুদয়-দ্বারে আমার প্রিয়তম 
সেদিন প্রেমের সার্থকতায় সুদিন জেনো! মম। 
অরুণ বরণ রাঙ! মোর প্রিয় পানপাত্র কই? রঃ 
মধুর মিলন বেশটি পরে আসবে প্রিয়তম, 
এর চেয়ে স্থসময় বলো! সই কবে আর আসে? ২উএউএধ্জতা 
দাও সুর ঢেলে দাও নিঃশেষে তা৷ পান ক'রে লই। 42954 রর ্বা? 
মেজাজ তোমর শরিফ. রাখা! চাই, 
কাম্য যদি আনন্দেরই স্বচ্ছ রূপমণি ! 
বরাত তোমার নয় কি ভালো ভাই? 
চুনির তুল্য রঙিন সুরার তরল লাবণি 


উথলে ওঠে সোনার পাত্রে, তাই__ 
হাফিজ বলো কার কৃপাতে হঠাৎ হ'ল ধনী? 
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উনচল্লিখ 


ধ্যানের নির্জন গুহা, অথব! ভোমাব১-- 
রক্ষী সুবক্ষিত কোনে! ছুর্গের প্রাকার, 


অথবা মিলনযোগ্য স্থখকব ঠ'ই, 
যদি বন্ধু এ জীবনে কোনোদিন পাই। 


সর্ব ছুঃংখ জানি যাবে অনায়াসে ভোলা 
আনন্দেব রুদ্ধ দ্বার পাবো আমি খোলা ! 


দগ্ধ হাদয়েব যত 
রক্তাক্ত গভীর ক্ষত 
লবপাক্ত ক'রে দেয় জানি 
তোমার চুনির ওষ্ঠ রানী ! 


কে দেবে গো! পৌঁছে আজি দীনের নিবেদন, 
শাহানশাহী ভৃত্যগণের পাশে, 

তাড়িয়ে যেন ভিখাবীকে দেয় না অকারণ 
ওমবাহদেব ধগ্যবাদেব আশে । 


সংসার খেলাব মাঠে খেলুড়েব চরণের তলে, 
বিধাতা দিয়েছে এনে ক্রীড়নক কৌতুকের ছলে! 
কিন্তু কোথা সে ক্রীড়। স্থকৌশলী, 
খেলা! যে জিনিবে কোথ। সেই বলা? 
মিছে শুধু উত্তেজনা অশ্থাবোহী খেলুড়েব দলে ! 


কল্পনা কুশল জনে 
স্বচাক নৈপুণ্য সনে 
পাবে জানি করিতে 


পেতে ফাদ, ফেলে জাল, 
ধবেন যা মহাকাল 
সে শুধু বিমূঢ় পাখী 














অগ্নি-উপাসকের গড়। পাস্থশালার দোরে, 
হয়তে| সধী করতে হবে তোমায় আমায় বাস! 
কোনু অনাদি কালের বিধান অনন্ত কাল ধ'রে 
আস্ছি মেনে জগৎ জুড়ে আমরা বারো মাস। 
প্রবৃত্তি-দস্থ্র দৃষ্টি এড়াইতে লই 
ইষ্ট দেবতার পায়ে বিনীত শরণ। 
দিতে পারে জানি ক্ষুদ্র দীপশিখা ওই 
ছিন্ন করি আধারের কালে! আবরণ ! 
তোমার দ্বারের ধূলিকণ। নাথ 
কল্পনা লোকে ধরি মোর হাত 
স্বপনে কোথায় নিয়ে যায়? 
ব'লে দাও মোরে) কোথা যাবে কাল, 
তোমার ধরণী বিপুল বিশাল 
কোন্‌ পথে__ চলিব কোথায়? 
মুক্তির স্বর্গের শাস্তিই সম্পদ 
ৃ দৌলত সরা পৃথিবীতে, 
কোন্‌ বীর স্থল্তান তল্ওয়ার ল'য়ে তার 
রত্ব সে পারেন লভিতে ? 
হাফিজ যখন তোমার খোজে উধ্ব মুখে শূন্ঠ পানে 
আপন মনে তাকিয়ে থাকে, 
নিঠুর আকাশ তোমায় টেকে আধার মেঘের পর্দা টানে, 
দেখতে কিছু দেয় ন! তাকে। 
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মুগমদ সুরভিত উষার নিশ্বাস, 

বহিয়। আনিবে প্রিয় প্রভাতী বাতাস ; 
জরাজীর্ণ এ প্রাচীন পৃথিবী আবার 

নবীন যৌবন কান্তি করিবে প্রকাশ ! 





0 বসস্তের উৎস হ'তে কত না নৃতন 
তোমার রক্তাভ গণ্ডে উচ্ছৃসি উঠ্‌ক স্থরার নির্ঝর ধারা হবে উৎসারিত, 
গোলাপগুচ্ছের স্মৃতি দখিনা বাতাসে, আরক্ত বাসন। পূর্ণ পানপাত্র হবে 
তব ফুল-বন-রেণু এনে দিক প্রিয় নবন্ফুট চামেলির করে প্রসারিত। 
স্থৃতনু-নুবাস-কাস্তি আমার আকাশে | 
শুন্ঠ যদি হ'য়ে থাকে পানপাত্রখানি, 


হাসিমুখে এসো সাকী, হোয়ো। না অধীরা, 
হবেই অক্ষয় আয়ু তবু তব পরিয়ে, 
তুমি যে বিলাও তারই প্রেমের মান্দর! ! 
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ভুদার কানন তলে পুষ্পবাটিকায় 
মানিনী মলিন-মুখী নাগিসে তুষিতে রঃ 
রক্তরাঙ! আবরণ ফুলের মুখের পু 
খুলে দেবে সমীরণ মনের খুলীতে। | 
মিলনে নিঃশেষ হবে বিচ্ছেদ দহন 
গাবে না সম্তপ্ত পাখী বেদনার গান। 
গোপনে পশিও গিয়া সপ্ত গোলাপের 
রাঙ! যবণিক! ঢাক! আনন্দ শিবিরে, 
চ'লে এস ছেড়ে রা মশজেদের ছার 


পানশালা ডাকে শোনে! বারে বারে ফিরে। 


শেষ হ'তে আছে জেনে! বিলম্ব অনেক ; 
্বললায়ুমোদের অত' সময় কোথায়? 
নিভে আসে প্রাণ-দীপ-_জীবন ক্ষণেক ! 





যতটুকু রবে তার! কান পেতে কবি, 

ধরো তান, করে৷ গান তোমার সিতারে ! 
তুমিই করেছে৷ হেথ৷ ক্ষণস্থায়ী সবই 

লুপ্ত হয় বর্তমান ভবিষ্বের পারে। 


তোমার সংগীত সুরে, আহ্বানে তোমার--. 
" হাফিজ উঠেছে জেগে রসাভল ভেদি' 
তোমার অধরে তার বসতির সাধ, 
জানে সে আধারে হবে রচ। শেষ-বেদি। 





সময় ফুরায়ে আসে দ্রুত প্রতিদিন, 
যাহা যায় ফেরে না যে, একথা সে জানে, 
গাও কবি, গান গাও, গাও প্রাণ খুলে, 
হাফিজে বিদায় দাও মিলনের গানে ! 


নিবৌধ হৃদয় মোর, ওরে মূঢ়মতি 

যে আনন্দ হ'তে আজ আছে! তুমি দুরে, 
হাতে পেয়ে যে মানিক ঠেলিছ হেলায় 

দে আরুজীবনে তন আসিবে না ঘুরে ! 


শাবানে সকল ছুঃখ দাও দূর ক'রে, 
সুরার মুকুটে করো প্রাণ অভিষেক ) 
আনন্দ তপন চলে অস্তাচলে স্বরা, 
এলো! ব'লে রমজান দলিতে বিবেক ! 


সুন্দরী গোলাপ যার মাধুর্য জগতে 
আজিও অতুল হেরি রক্তিম পল্লবে 

এসেছে সে বসন্তের পুষ্পাকীর্ণ পথে 
ঝ'রে যাবে শরতের প্রথম উৎসবে। 
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কুফিকা 


জাহিদ্‌-_ নুষী প্রধান, বা! সী সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয়। 
লাবী-_ হর! পরিবেশনকানী নারী বা বানক। 
আমেজ__ আরাম। | 
জামশেদ-_ পারস্তের অতীত যুগের পুরাণ প্রসিদ্ধ বাদশাহ 
: ইরাপের-_ পারস্রের। 
গজ ল- বিশেষ ছন্দে ও স্থরে রচিত প্রেমের গীতি-কবিতা। 
. শিরাজ-- পারশ্ের এই শহরে হাফিজ জন্মগ্রহণ করেন। 
 বুখারা-_- পারশ্ত্ের আর একটি শহর। 
সামারধান্দ__ পারস্তের আর একটি শহর। 
রুক্নাবাদ-. ইরাণের প্রসিদ্ধ নদী । 
 মুশহাল 

বা | উপাসনার স্থান। 
মুশা্। 
মু সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত আদমের এক পুত্র। 
জুলেখা-_ পতিফারের নুম্দরী পত্ভী ও মুণ্ডফের প্রণগিনী। 
জোহ বা_ স্বর্গের অগ্দবী (রতি দেবী )। 
মুশা-_ মোজে স, ঈশ্বর জানিত সাধু, ই্রায়েলদের ধর্মনায়ক। 
কাবা-- আরবের শ্রেষ্ঠ ইসলাম তীর্থ । 
শীবানে-_ পারখ্ের পঞ্জিকার অষ্টম মাস। 


রমজান-- এ নবম মাস। ' রোজা পালনের পবিত্র মাস। 
এই মাসে দুর্ধোদয় খেকে র্ধান্ত প্বসত গান, 
ভোজন ও স্বীদক্োগ নিষেধ। 

ারিক_ বর্শা মপুক্ষ।.. +. .. 

সফী-_ ধর্মের নিগৃঢ রহ্ত-জাতা মরমী মুনলমান সমপরদায়। 

এরা গুহ সাধনপন্থী, ভক্ত ও প্রেমিক ভাবযোগী। 
আদম-_ ঈশ্বরের প্রথম হৃষ্ট আদি মানব। 
জামশেদী পানপাত্র_ বাদশাহ জামশেদের জাদুযুক্ত নুবৃহৎ 
পানাধার। 

কাফন-- শবাধার।- 

মুশিদ-- সাধু বা সংলোক। 

সেবেন্ত্রা-- দিখিজয়ী আলেকজান্দার। 

রবাব-- বীণা । 

নাগ্সিস-_ পারশ্তের একটি ফুল। ৬ 

খিজীর-_ পর্বত গুহাবাসী ফকির, ধিনি যোগ্য অধিকারীকে 

ৃ তার তপশ্যার ফল লাভে লাহাষ্য করেন। 

খুশ রোজ-_ উৎসব দিবস। 

কারবালা আরবের প্রদিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। 

জুদা-- ধনী মুত্দী।. 
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